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মুখবন্ধ 


ধপদী সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাণপুরুষ মহাকবি কালিদাসের কালজয়ী তিনটি নাটকের 
মধ্যে 'মালবিকাগ্রিমিত্রহ" প্রথম রচিত বলে অধিকাংশ পণ্ডিতজনের দৃঢ় প্রতীতি। 
এ নাটকটির পরিচিতি অভিজ্ঞানশকৃম্তলের মত বিশ্বব্যাপী ও বিশুতোমুখী নয়, 
কিন্তু বিভিন্ন দিক দিয়ে নাটকটির দীপ্তি ও ব্যাপ্তি তর্কাতীত এবং গুরু নিঃসন্দেহে 
এতিহাসিক। অতি সাধারণ একা ঘটনাকে অবলম্বন করে নাট্যবস্ত গ্রখিত হলেও 
নাট্যকার কালিদাসের ঈর্ধণীয় নির্মাণ-নৈপুণ্যে নাটকটি পরিণামে যে অসামান্য 
স|ফল্য অর্ভন করেছে তা সতি বিস্যয়কব। এ নাটকের ঘটনা-বিন্যাস পরিচ্ছন্ন ও 
গতিময় এবং দর্শকচিত্ত রঞ্জনে ও নন্দনে নাটকাটি অন্পম | এ নাটো নায়ক অগ্রিষিত্র 
যেমন একজন এ্রতিহাসিক ব্যক্তি (শুঙ্গযুগীয় রাজা), তেমনি নায়িকা থেকে আরন্ত 
করে প্রতিটি চরিরই লৌকিক এবং লোকবৃন্ত প্রকাশক ধটনা-বিন্যাসও সে যুগের 
প্রাত্যহিক প্রতিবেশ নির্ভর । কালিদাসের অনা দুটি নাটাকেব চরিত্রচিত্রণে ও ঘটন। 
সংস্থাপনে লৌকিক জীবনের এই বিশ্বস্ত বাতাববণ বছলাংশে অনপস্থিত। 
'বিক্রমোরশীয়' নাটকের নায়িকা উর্বশী স্বর্গেব দেবতোধিণী নৃতাপটীয়সী অপ্গরা, 
মেনকা-রস্তার স্বাগোত্রীয়া। আর “অভিজ্ঞানশক্শ্থল' নটিকে নায়িকা শকম্তলা নিজে 
অপ্সরা না হলেও অগ্সরানন্সিনী তে। বটে। উভয় নাটকেরই নায়ক (বখাকুমে 
পুকববা ও দুষ্যন্ত) দেবগুণান্নিত এবং দেবলোক স্বর্গরাজ্যে তাঁদেব বিচরণ সচ্ছন্ন। 
এদিক দিয়ে মালবিকাগিমিত্রের স্বাতন্ত্য লঙ্্যবোগ্য। মহাকবি কালিদাস এ ব্যতিক্রমী 
নাট্যকর্সে তৎকালীন সমাজে রাঁজ-সন্তঃপূরের একটি অকপট, সবল অথচ সংঘাতময় 
জীবনালেখাকে করেছেন চিব্রাধিত, এনং স্ককালের সংঘাতময় জীবনকে নাট্যন্ধপ 
প্রদান করতে গিয়ে নিজের সম্তাকেও বিগিত করেছেন যুগপৎ। কবি কালিদাম 
কাব্যনির্সাণে বিস্ময়কর রূপে ছিলেন বৈচিত্র্য এবং অভিনবন্ধের আন্তরিক মমর্থক। 
পুস্তকপীড়িত প্রাচীন প্রথায সমপিত ছিলেন না৷ বলেই তাঁর পক্ষে সন্ভব হয়েছিল 
নতুন “কালের যাত্রা ধ্বনি' শ্রবণ কর! ! তাঁব প্রজ্ঞাপ্রসুন উচচাবণ ছিল--পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ যুক্তিগ্রাহ্য বস্তুই স্বীকাধ, নিবিচার গ্রহণ মূর্ধতারই নামান্তর (দ্রব্য ১/২)। 
এ নাটকে নাট্যকার কালিদাসের সাহিত্যের সর্বোংকৃষ্ট প্রজাতি হিসেবে নাঁ্যপ্রীতির 
পরিচয় যেমন বিধৃত, তেমনি স্পগ্টীকৃত তার প্রদত্ত নাট্যেন সংভ্ঞাণ (দ্রট্ব্য ১/৪)। 

নাট্যাচার্য গণদাসের যুখে তিনি যথার্থই বলেছেন, 'নাট্যং ভিন্নরচেজনস্য 
বহুধাপ্যেকং সমারাধনম । গণদাঁপ সর্বকালের শিক্ষকের আদর্শ হিখেবে হতে পারেন 


৮ 


[ চার - 


অভিনন্দ্য ও স্মর্তব্য। এ সত্য প্রকাশে তিনি অক্ণ্ঠ ও বজব্যে দ্বিধাহীন যে, কেবল 
জীবিকার্থে ধার বিদাধিগম তিনি জ্ঞানপণ্যের একজন বণিক মাত্র (দ্রষ্টব্য ১/১৭)। 
এ থেকে অনুমিত হয়, কালিদাস কারো অনুরোধে কিংবা কোন রাজাধিরাজের 
মনঃতোষণের জন্য প্রণয়ন করেননি এ নাটক। জ্ঞানকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার কর! 
তার কাছে ছিল সন্দেহাতীত ভাবে ধৃণাহ। কালিদাসের বিচারে, যাঁর শিক্ষা মমভাবে 
স্বোপলন্ধিতে গতীর এবং অন্যের মধ্যে প্রয়োগক্ষম তিনিই শিক্ষকের আদর্শ, অগ্রগণ্য 
(দ্রষ্টব্য ১/১৬)। মহাকবির এ উপলব্ধি ও পরিচিতি প্রকাশেব জন্য মালবিকাগ্রিমিত্র 
তীর সামগ্রিক স্জনকর্ধে বৈশেষিক লঙ্গণে সমৃজ্ঞল। এবং এ কারণে লেখকসত্তার 
সনাক্তিকরণে, কানিদাস-গবেষণায় ও অন্গন্ধিৎসায়, এ নাটকটির সত্তা ও গৌরবদীপ্তি 
কালান্তরেও থাকবে ভাস্বর। 

বর্তমান গ্রচ্থের অনুবাদ করতে গিয়ে আমি আব. ডি. কর্নরকর সম্পাদিত মাল- 
বিকাগিমিত্রের [14918৬116101117103 01168119550, 90180 1১৮ নি, 0, 16217801121, 
70011) 9010101] (98590), 20013, 1950] পাঠ গ্রহণ করেছি। এ নাটকটি গকা 
ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ)লিয়ে সংস্কৃতির সা তকোত্তর শ্রেণীতে পাঠ্যপুস্তক বিধায় ভূমিকায় 
ভরত-নাট্যশাস্ত্রে বণিত নাঁট্যোৎপত্তি এবং সংস্কৃত নাট্যের গঠনপ্রক্রিয়া সম্পর্কে 
আলোচনার চেষ্টা করেছি। আশা রাখি এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কিছু অবশ্য প্রয়োজন 
মিটিয়ে সংস্কৃত নাট্য সম্পর্কে বৃদ্ধি করবে কৌতুহলী পাঠকের অনুসদ্ধিংসা। শিক্ষার্থী- 
দের সুবিধাথে পরিশিষ্টে সমিবেশিত হরেছে শ্োঁকানুবাদের একটি সূচী এবং মাঁগ- 
বিকাগ্রিমিত্রের সুক্তি-সংগ্রহ। গ্রন্থ রচনায় সহায়ক গ্রশ্থাবলীর একটি তালিকা এখানে 
হয়েছে সনিবিষ্ট | জীবিত ও মত সকল খাতিমান গ্রগ্থকারের কাছে আমার খণ স্বীকার্ধ। 
কালিদাযের কাল ও তার রচনাবলী সম্পর্কে জিজ্রান্তু পাঠককে বাংলা একাডেমী কর্তু ক 
প্রকাশিত বর্তমান লেখকের 'কালিদামের শকম্তলা। গ্রস্থেব ভূমিকা পড়তে অনুরোধ 
করা যাচ্ছে। 

এ গ্রন্থ প্রণয়নে ধাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিত৷ এবং উৎদাহ পেয়েছি 
তাদের মধ্যে আমার শিক্ষক ডঃ পরেশচন্দ্র মণ্ডল, সহকর্মী শ্রীচুনীলা'ল রায়চৌধুরী 
ও শ্রীদিলীপ কমার উট্টাচার্ধের নাম সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মর্তব্য। শ্রীমতী অঞ্জলি বিশ্বাস এবং 
আমার অনভ ডাঃ গোবিন্দ ও নিমাই-এর কাছ খেকে আমি প্রোৎ্সাহিত হয়েছি 
সতত। ঢাকা বিশৃবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শ্রীনরেন বিশাস 
এ গ্রন্থের ধদ্ধিতে ও প্রকাশে প্রথমাবধি সক্রিয় সহায়তাদানে স্সেহপাশে বদ্ধ করেছেন 
আমাকে । তীর সঙ্গে অবশ্য কোন আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ বা! কৃতজ্ঞতায় সীমাবদ্ধ 
নয় আমার আত্্বিক সম্পর্ক। গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য সাধিকভাবে বাঁংলা একাডেমী 
কর্তৃপক্ষ এবং বিশেষভাবে ভাঘা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগের পরিচালক 


[পাচ] 


বশীর আলহেলাল মহোদয়কে জ্ঞাপৰ করি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধনাবাদ। 
বাংলা একাডেমী প্রেসের সঙ্গে সংশ্ি্ই সকলের প্রতিও আমার অকণ্ঠ ধন্যবাদ! 
বন্ধু কবি নূরুল হুদ! ও খাজা কামরুল হকের কাছে আমার ণ অফরন্ত। 

্স্থটিকে ভ্রমশূন্য ও সর্বা্সুন্দর করার আন্তরিক প্রয়াস থাকা সত্তেও কিছু 
মুদ্রণ প্রমাদ এবং ক্রটি রয়ে গেল। উৎকর্ষ নির্ধাবণ অবশ্য সুধী পাঠকের বিচার্ধ। 
তাদের উদার অভিমত প্রকাশে আমি হব অনপ্রাণিত। ভাষান্তর কবে কালিদাসেব চিত্ত- 
হারী ভাষাশৈলী ও নাটকের যথার্থ প্রকাশ ঘটানো কখনোই নয় সহজপাধ্য। এ বিষয়ে 
আমি সচেতনও | বিজ্ঞপঠিক এই অনদিত গ্রন্থের মাধ্যমে অবশ্যই মহাকবির রচনা- 
শৈলীর চমৎকারিত্বের বিচাঁৰ করবেন না, এ বিশ্বাম আমার আছে। আমি আমাব 
প্রয়াসে আন্তরিক ছিলাম কেবল এটুকই 'আমার বক্তব্য। এ গ্রন্থ পাঠ কবে 
শিক্ষার্থীরা উপকৃত্ত হলে এবং সংস্কৃত নাটক ও কালিদামেব প্রতি নাট্যানুরাণী 
পাঠকেব আথুভ হ্ষ্টি হলে আমার গরম সার্ক মনে করব। অলমতিবিস্তরেণ। 


সংস্কৃত ও পারি বিভাগ বিনীত 
গক। বিশুবিদাবয নারায়ণচল্জ্র বিশ্বাস 


সূচীপল্ 
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গহায়ক গর্থাবনী রর "১১৬ 


ভুমিকা 


নাট্যোত্পত্তি 


মানবসভ্যতার ইতিহাসে মানুষের চিন্ত'-চেতনান প্রতিকলনে এবং সামাজিক 
বিকাশের ধারার সমাজ কাঠামো পর্যালোচনায় মানুষের সুখ-দুঃখ, ছানি-কান্ান চিত্রণে 
সাহিত্যের ভূমিকা অপরিসীম । সম্ভবত: এ দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্য অপ্রতিদ্ন্দী, 
অনন্য। সাহিত্যের বিভিয। শাখার মবো আবাঁন নাটক গধৌশুম, বলা হয়ে খাকে 
'কাব্যেঘ নাটকং রম্য - কাবাপ্রজাতিতে (বা গাহিত্যশ্রেণীতে) নাটক সুন্দর। কেবল 
তান নাটাগাহিত্য বিশেষণ করে ধারণ। কবা বেতে পারে একটি জাতির জাতীয় 
সন্তা এবং সামাজিক পরিমগুলেব প্রার পূণ একটি রূপ। সমাজের সবশ্রেণী মানুষের 
ভীবনধানা পবিদশনে মাট্য যব খেকে ফলপ্রসূ বাহন। নাটাগাহিভ্যের বিকাশের মাধামে 
কোন ভাষ। ও খাহিত্যের প্রবৃদ্ধি নিওর কবে বহুরাংশে। যে ভাষা বা সাহিত্য 
যত সমৃদ্ধ তার নাট্যেবও তেমনি ধদ্ধি হণওবা খাতাখিক। এদিক দিয়ে সংস্কৃত ভাষ। 
ও গাহিত্যেন মতে। সংস্কৃত নাটাও বিশেষভাবে মমদ্ধ। 

যে বাতাবরণ ব। পাবিপাশ্িক ঘটনার পরপ্রেক্ষিতে মংস্কৃত নাট্যের উদ্ভব 
হয়েছিল তার স্থলিখিত বিবরণ আমন। প্রখনে দেখতে পাই নাটাশান্র (না, শী.) 
নামক একটি গ্রন্থে। কোন একঙন ভবত বা তরভমুনি এব রচয়িতা । অবশ্য নাটা- 
শাস্ত্রের বিবৃতি অনুযায়ী নাটোর মুষ্টা ব্রদ্ধা। ভরত তাব কাহ থেকে শুনে এবং তার 
আদেশে প্রণয়ন করেন নাট্যশান্ত্র। বিষয়টি খুবই চনকণ্রন | প্রাচীন ভাবতবষের কোন 
প্রামাণ্য ইতিহাস খুঁজে পাওয়া কঠিন হলেও ভাব পূবাধ-ইাতিছাদ সহজলভ্য। এবং 
দেখানে ভাবতীষ গ্রতিহ্যানুগারে যে কোন কিছুব ইতিহাস ও উদ্ভব মন্দকে এবহিত 
হওয়। মোণটই দূঃসাধা নয়। বৃদ্ধা, বিঝু এবং গিব ব। কদ্র এই ব্রিশক্জির (মূল ₹: 
একই ঈশুরের তিন বিভূতি) দ্বারা কল জগৎ নিরাপ্রত। বৃদ্ধা চটি করেন, বিঝু 
পাঁনন করেন এবং শিব বা রুদ্র কবেন ধ্বংস । বেহেতু শ্ধা বব কিছুর সা, গতনাং 
তিনি মাট্যবেদেবও সুষ্টা । প্রখাপিদ্ধ এতিহ্যের থাবায় এ সমাধান খুবই সহজ এবং 
স্থাভাবিকও | এখানে অনুমিত হব বাট্যণান্ত্রে তো ভুবিশাশ, স্ুবিন্যস্ত এবং তথ্য 
সনুদ্। একাটি অনবদ্য গ্রহের প্রণেতা হওয়ার অশেষ গৌরবকে ভরত সুকৌশলে 
লোকোত্তর বিনয়ের আববণে ও নিরহস্কার চিন্তের অনুপম দৃষ্টান্ত স্কবাপন করে এড়িয়ে 
গেছেন। অথবা সুমহান নটা-আন্দোলন এবং নাটোর প্রয়োজশীয়তা ও অশেষ গুরুত্বকে 


কাঁলদাসের মানবিক 


দৈবনিভর সমাজ ও জনচিত্তে স্থুপোখিত করার মানসে ভরত নট্যিশীস্রকে কোন 
মনষ্যকীতিতে আখ্যায়িত না করে, করেছেন দেব (বন্ষা) কীতিতে অভিষিক্ত । 
এখন কে এই ভরত তা যথেষ্ট বিতর্কিত, বিতর্কিত তাঁর সময় নিরূপণও । প্রখ্যাত 
রাজ! দ্যস্তের (মহাভারতে বণিত ও কালিদাশের অভিজ্ঞানশকৃম্তল মাট্যের নায়ক) 
পত্রের নাম ভরত। মহাভাবতে একজন জড়ভরতেব নামও উল্লেখিত। এছাড়া 
“ভরত' শব্দের একটি অর্থ অভিনেতা । শব্দটি ব্যক্তিবাচক না হয়ে সমষ্টিবাচক 
হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে। অর্থাৎ ভরত (অভিনেতা) বা ভরতদের (অভি- 
নেতাদের) দ্বারা প্রণীত নাট্যশান্ত্, ভরত-নাট্যশান্ত্র। যাই ছোক, নাট্যশান্ত্রপ্রণেতা 
ভরতের জন্ম হতে পারে খ্রীস্টপূর্ব করেকাট শতাব্দ থেকে খীষ্টের জন্মের পরবর্তী 
করেকটি অব্দ পর্স্ত যে ফোন সময় । তবে নাট্যশান্তরের যে আকৃতি ও প্রকৃতিয় সঙ্গে 
আমরা পরিচিত তা কোন একক ব্যর্ভি, দ্বার কোন এক সমযে রচিত হর নি এটা 
যেমন মতা, তেমনি বিমান কূপের এই নাট্যশান্ত্রও আমাদের সরণাতীত কালের 
নয় এটা নিশ্চিত| অবশ্য ভরত ও তার প্রণীত গ্রন্থেন কাল নির্ণয় এখানে আলোচনীয় 
নর, এখানে আলোচ্য সংস্কৃত নাট্যের সম্ভব পর (উৎপত্তি) এবং এ আলোচনা কেবল 
নাট্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায় কেন্দ্রিক । নাট্োোৎ্পত্তির বিবরণটি খবই চিত্তাকর্ধক। 
বছবর্ধ পূবের কখা। একদিন নাট্যততুজ্ঞ সাধক ভরত অধ্যয়ন-বিরতিকালে 
জপ সেরে পুত্রগণ পরিবোষ্টিত হয়ে বসেছিলেন; এই সময় আত্রেয় প্রমুখ জিতেত্রির 
সংযতচিত্ত মুনিগণ তার কাছে এসে তাঁকে যখোচিত মন্মন জানিয়ে (উপাসনা করে) 
জিভে করলেন হে ব্রহ্মন, বেদসদশ যে নাট্যবেদ আপনি যথাযথভাবে গ্রখিত 
রেছেন তার উদ্ভব হরেছিল কি প্রকারে এবং কার জনা এটি অভিপ্রেত£ এর 
ক'টি অঙ্গ, কিরূপ পরিসর এবং প্রয়োগই ধা কীদশ ? এসব তত্ত্বানূপাবে আমাদের বলুন। 
গমাগ্তজপ্যং বরতিনং স্বলুতৈ; পরিবারিতমৃ। 
অনধ্যায়ে কদাচিতু ভরতং নাট্যকোবিদয্‌।। 
মুনয়: পর্চু পাঁস্যৈনমাত্রেযপ্রমুখাঃ পুরা । 
প্রচ্ছন্তে মহাত্বানো গিয়তেক্ডিয়ধুদ্ধয়ঃ | 
যোহয়ং ভগবতা সম্যগৃগ্রথিতো বেদসংমিত; | 
নাট্যবেদ; কথং শ্রপ্ধর তপন: কম্য বা কৃতে | 
কতাঙ্গঃ কিংপ্রমাণশ্চ প্রয়োগশ্চাস্য কীদৃশ: | 
সবম্তদ যখাতত্ত্ং তগবনু বভুমহসি || না.শী, ১1২৫৯ 
১. এহ শ্রোকগুলি এবং পরবর্তীতে উঠ্লিখিত মকল সংস্কৃত উদ্ধৃতি শ্রীভতরতমুনি-বিরচিতং মাঁটা- 
শাহ (পঙ্ডিত কেদারনাথ সম্পাদিত, কাবামালা নং ৪২) নির্ণযগাগৰ প্রেস, বোস্ধে, ২য় সংস্করণ, 
১৯৪৩) থেকে গৃহীত : মংখ্যাগুলি নাঠাশান্রের প্রথম অধায়েব শোকসংথা। সূচক । 


কালিদাদের মালবিকা তি 


তরতমুনি তাঁদের সব কথ' শুনে সেই মুনিগণকে বললেন - আপনারা ক্তদ্ধ ও 
মনোযোগী হয়ে এবণ করুন বুদ্ধ! কর্তৃক স্্ট নাটাবেদ। 
ভবস্তিঃ শুচিভির্ভূত্বা তথাবছিতমানসৈ: | 
শ্ন্য়তাং নাট্যবেদস্য সংভবো বুঙ্গনিমিত: 1৭ 


হে মুনিগণ, সুপ্রাচীন কালে, তখন মত্যযুগ অবগসিত এবং নেই সঙ্গে পরিসমাপ্ত 
স্বায়ন্তুব মনূর কালও, বৈবস্ষত মনুর অধীনে ব্রেতাযগের তখন সুচনালগ্র।১ 

পূর্বং কৃতযুগে বিপ্র! বৃত্তে স্বায়ংভুবেহস্তরে। 

ত্রেতাযুগে মংপ্রবৃর্তে মনোরৈবস্বতসা চ 11৮ 


এই সময়ে, যগের ঘেই সঞ্গিক্মণে সার। পৃথিবীজুড়ে দেখা দিল এক ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা | 
তখন সকল লোক বিস্মৃত হল খিষ্ট ও শালীন আচরণ) তার। কাম ও লোভের 
বশবতাঁ হয়ে এবং ক্রোধ ও ঈর্ধাপবায়ণ হয়ে অবলদ্ধন করল মশিষ্ট পদ্থা (গ্রামাধর্ম), 
সুখ ও দুঃখের এক মিশ্র অনুভূতিতে তার৷ তখন বিমুঢ়) 

গ্রাম্যধর্ে প্রবুন্তে তু কামলেভিবশংগতে। 

ঈর্ধনাক্রোধাদিসংমূঢ়ে লোকে সৃখিতদূঃখিতে |1৯ 


লোকপালগণ কর্তৃক রক্ষিত জঙ্বন্বীপং তখন দেব, দানব, গন্ধর্, যক্ষ, রক্ষ এবং 
বিরাট বিরাট সর্পের (সদন্ত পদচারাণ) জিত ব৷ পূরণ। 


দেবদানবগন্ধবৈ রক্ষোযক্ষমহোরগৈহ | 
জদ্ৃদ্বীপে সমাক্রান্তে লোকপালপ্রতিষ্ঠিতে ॥১০ 


সপ শালা শিপ পাপ শা পাপা শি 


১ পুরাণোজ চারযগ--সতা, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি। 
মনু ১৪ জন-_স্থায়ন্ত্ুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তাষঘ, রৈবত, চাক্ষ্গ বৈবস্বত, সাবণি, দক্ষমাধণি, 
খদ্ষসাবাণি, রুদ্রগাবণি, ধর্মসাবনি, দেবপাবণি, ইগ্রসাবণি। 


“এক-এক মনুব অধিকার কালের নাম এক শগ্বস্তৰ __ কিব্দিধিক ৭১ দিখ্যযুগ ॥ ১০০০ 
দিব্যযুগ 2 ১৪ মনুস্তর -১ কল্প _ ঝুদ্ধার ১দিন-: ৪৩২ কোটি বংসর। সত, ত্রেতা, স্বাপর 
ও কলিযগ পরিঙ্াণ 5 ৪৩২০০০০ বৎসর । সত্যবূগ- ১৭২৮০০০। ত্রেতা 2 ১২৯৬০০০। 
দ্বাপৰ - ৮৬৪০০০। কলি ₹ ৪৩২০০০। বতষান কলিযূগ শ্তবরাহ কলের অন্তগত সগুষ 
বৈবস্বত ষণাত্তরের আষ্টাবিংশ যুগ । প্রতি কল্পাস্তে একবার করিয়। মহাপ্রলয় হইয়। থাকে |” 
_--তরত ঘ্াট্যশান্ত্,। ডঃ; সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ন্বপত্র প্রকাশন, প্রথন প্রক্কাশ। 
কলিকাতা, ১৯৮০, পৃষ্ঠা, ২৬৫। পুরাণবণিত উত্ত যুগগণনায় ভিন্ন মতও পরিলক্ষিত। 


২ গ্রাণোজ পৃথিবী সপ্তত্বীপা বলে কধিত। সপ্তত্বীপ-- দু, প্রক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্ লাক, 
পকর। ভারতধর্ষ জন্বন্বীপের অস্তগত। 


মন কালিদাসের মানবিক! 


তখন মহছেজ্ররের নেতৃত্বে দেবগণ পিতামহ বুহ্মার কাছে গিয়ে বললেন, আমরা চিত্ত- 
বিনোদনের কোন বিষয় বা আনন্দদায়ক কোন ক্রীড়ার উপকরণ (ক্রীড়নীয়কহূ) চাই 
যা একাধারে হবে দৃশ্য ও শ্রব্য দুই-ই। 

মহেন্দ্রপ্রযখৈর্দৈবৈরুক্তঃ কিল পিতামহ; 

ক্রীড়নীয়কমিচ্ছামে। দৃশাং এব্যং চ বড্তবে২ 1১১ 
বেদপাঠ ব৷ বেদচ৷ শুদ্রভাতির শ্রবণীয় নয়, সে কারণে মকল এেণীর (সাববণিকম) 
জন্য অপর একখানা পঞ্চন বেদ স্থষ্টি করুন৷ 

নবেদব্যহারোত্রং নংশ্রাব্য; শৃদ্রলাতিফু। 

তস্মাও কজাপবং বেদং পঞ্চমং মাধবাণিকয় 11১৭ 


(তারপর) তন্রুজ্ঞ বু। তাই হোক বলে মেই দেণগএকে এবং দেববাজ ইন্্রকে 
বিদায় জানিয়ে যোগ অবলঘ্থন করে অথাৎ ধ]ানাপনে বসে মরণ করলেন চতুবেদ। 
এবমস্তিতি তান দেববাজং ধিক চ। 
এঃমার চতুবে। বেদান্‌ খোগমাক্ধাধ তত্তুবিত 11১৩ 


পিতামহ ভাবলেন, আমি এতিহামিক ঘটনা শিরে নাটা নামে পঞ্চম বেদ স্থাষ্ট করন; 
বা বর্ম, অর্থও বশোলাভের উপার ও (নীতি) উপদেশের সংগ্রহ হবে এবং যা হবে 
ভবিষ্যৎ মানের সকল কমের নির্দেশক ; বা সর্বশান্বের অথখের দ্বারা ঝদ্ধ এবং সমস্ত 
শিল্পের প্রবতক। 

ব্যমখ্যং বশগাং ৮ সোপদেশ মঘরহমূ। 

ভবিষ)ত*5 লোকম্য সপবমানদর্শকম় || 

গবশাস্রাথমংপনমং মবাশনপ্রবত কম্‌। 

শাট্যাখ্যং পঞ্চমং বেদঃ মেতিহাসং করোয্যহয়।1১৪-১৫ 
শএবান ঝন্গা এই একার সন্কঘ কলে একল বেদ »মরশ করলেন, এসং তারপর 
চতুরবেদাঁ্গ খেকে শঞ্ত নাটিপেদ চাট করলেন। 

কনা ভগবানেবং মববেদানণুস্মরনূ | 

ণাশাবেদ: ততম্চক্ে চতুবেদাঙ্গসন্ভবয 11১৬ 
তিনি খে” খেকে গ্রহণ করলেন পাঠ্য (ম লাগ), মামবেদ খেকে স্জীত, বজুবেদ 
খেকে অভিনয় এবং একইভাবে অথববেদ থেকে অংগ্রহ কবলেন রদ (ও ভাবসমূহ)। 

ভগ্রাহ পাঠামৃণ্বেদাৎ মামভ্যো গীতমেব চ। 

যহ্বেদাদভিনয়ান রযানাখবনাদপি || ১৭ 


কালিদাগের মালবিক। ৫ 


এইভাবে সর্বজ্ঞ তগবান ঝ্ুঙ্মা বেদ, উপবেদ (আয়ুর্বেদ, ধনর্বেদ, গাঁন্ববেদ বা সঙ্গীত- 
বিদ্যা এবং স্থাপত্যবিদ্যা) থেকে স্থষ্টি করলেন নাট্যবেদ ! 

বেদোপবেদৈ: সংবদ্ধো। নাট্যবেদো মহাজবনা। 

এবং ভগবতা সষ্টো ঝঙ্গণা সর্ববেদিনা 11১৮ 
তারপর নাট্যবেদ স্টি করে বুঙ্গা দেবরাজকে বললেন, আমি ইন্তিহাণ (ইতিহাসাশ্রিত 
কাহিনী) স্যষ্টি করেছি, দেবতাদের মধ্যে ত৷ প্রয়োগ ককন। 

উৎপাদ্য নাট্যবেদং তু বঞ্গোবাচ সুনেশুরমূ। 

ইতিহাসে। ময়] স্্টঃ ঘ ভরেঘ নিৃজাতাহ 11১৯ 


তিনি ইন্দ্রকে আরও বললেন, যাঁধা কশলী, বিদখ, প্রগদ্ভ (নিভাঁক) এবং শ্রমজয়ী 
তাদের মধ্যেই আপনি প্রয়োগ করুন এই নানি আখ্যায়িত বেদ। 

কশল। যে বিদগ্চশ্চি প্রগল্ভাশ্চ জিতশ্রমাঃ ! 

তেযুয়ং নাট্যসংজ্ো হি বেদঃ মংক্রামাতীং তবয়া।২০ 


কিছ্ব ঝৃহ্মাকখিত সব শুনে স্বর্গাধিপ ইজ্জ পিতামহের (শ্রঙ্গার) মনুখে হাত জোড় 
কবে প্রণত হয়ে বললেন, 
দেবশণ একে গ্রহণে, ধারণে, মননে ও প্রয়োগ করতে অক্ষম; তারা অযোগ্য 
ঘাট্যকরে | 

তস্ঠ ত্বা ভগবাণ শক্রে। শ্রক্মণা বদৃদাহতয়। 

প্রাঞ্তলিঃ প্রণতো ভত্ব। প্রত্যুবাঁচ পিতামহম্‌ | 

গ্রহণে ধারণে জ্ঞানে প্রয়োগে চাদ্য মত্তম। 

অশক্তা ভগবন্‌ দেবা 'অযোগ্যা নাট্যকর্মণি |1২১-২২ 


(তিনি সেখানে উপস্থিত খধিদেব দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন) এই বে থষিগণ, যাঁর! 
সিদ্ধবতি এবং বেদের রহস্য সম্পর্কে পবিজ্ঞাত, এরাই নাটাবেদ গ্রহণে, ধারণে ও 
প্রয়োগ করতে নক্ষম। 

ব ইয়ে বেদগুহ্াজ্ঞা থাষয়ঃ সংশিতবতা2। 

এতেশসা গ্রহণে শক্তাঃ প্রয়োগে ধারণে তথা |1২৩ 


তখন পদ্যোনি শ্রদ্ধা ইন্দ্রের কথ শুনে ভরতমুনিকে ডেকে বললেন _ ছে 
অপাঁপবিদ্ধ (অনঘ), আপনি আপনার একশত পূত্রসহ এই নাটাবেদ প্রয়োগ 
করুন, এবং ভরতও আদিষ্ট হয়ে পিতামহ ব্রহ্মার কাছ থেকে নাটাবেদ জেনে তার 
পুত্রদের অধ্যয়ন করালেন এবং যখাযথতাবে প্রয়োগ করতে শেখালেন। 


৬ কালিদাসের মালবিকা। 


শর্বা তু শক্রবচনং মামাহাদুজসংভবঃ। 

ত্বং পূত্রশতসংযুক্তঃ প্রযোক্তাম্য ভবানঘ ২৪ 

আল্্াপিতে। বিদিত্বাহং নাট্যবেদং পিতাঁমহাৎ। 
পত্রানধ্যাপয়ামাণ প্রয়োগং চাপি তত্তুতঃ ২৫ 


এরপব ভরতের একশত পুত্রের নাম উল্লিখিত হয়েছে (২৬-৩৯ (ক) শ্লোক পর্ধস্ত)। 
নটাশিক্ষার্থী পত্রদের নাম উল্লেখ করে ভরত বলেছেন, তিনি পিতামহ ব্রহ্মার 
আদেশে লোক-হিতাথে তাৰ একশত পৃত্রকে বিভিপ্ন ভূমিকার বিভাগ অনুযায়ী 
নিয়োগ করেছেন এবং যে যে কাজের যোগ্য সে সেই কাজেই হয়েছে নিয়োজিত। 

পিতামহাক্পয়াস্মাভিলোকস্য চ গুণেপৃসয়া ॥ 

প্রযোজিতং পৃত্রশতং যথাভূমিবিভাগশঃ। 

যে! যস্মিন কর্মণি যথা যোগ্যন্তঙ্মিন স যোজিত :11৩৯(খ)-৪০ 


তারপর ভরত শ্রোতা ব্রাঙ্গণদের বললেন যে, তিনি নাট্যানু্ঠানে ভারতী, সাত্তৃতী ও 
আরভটী বৃত্তি প্রয়োগ করেছেন। 


ভারতীং সাত্তৃতীং টৈব বৃত্তিমারতটীং তথা । 
সমাশ্রিতঃ প্রয়োগস্ত প্রযুক্তো বৈ ময়া দ্বিজাঃ118১ 


বৃদ্মা ভরতেব কাঁছি থেকে এসবকিছু অবহিত হরে নাট্যে কৈশিকী বৃত্তিও প্রযোগ 
করতে বললেন এবং এ বৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের নাম জানতে 
চাইলেন। তখন ভরত বললেন যে, তিনি নীলকণ্ঠেব (শিবির) নৃতা থেকে শঙ্গারবস- 
সম্ুত কৈশিকী বৃত্তি দেখেছেন। এ বৃত্তি রস, তাৰ ও ক্রিয়া যুক্ত এবং এতে থাকে 
মনোরম বেশভূষা, নৃত্ত ও অঙ্গহার | 


পরিগৃহ্য প্রণয্যাথ বুঙ্গা বিজ্ঞাপিতো ময়া। 
অথাহ মাং সুরগুরঃ কৈশিকীমপি যোজর || 


১. ভারতী, সান্তৃতী, আব হটী এবং কৈশিকী বৃত্তি __যধাকতে বাক, মন, কায় ও 1সীন্দরোপ' 
যোগী বৃত্তি বা ব্যাপার। তারতী বৃত্তি লাধাবণতঃ স্তীব্সিত এবং করুণ ও অদ্ভুতবসে ব্যবহার্য; 
সাতৃতী বীর. রৌদ্র ও অদ্ভুত বস বর্ণনাৰ উপযোগী ॥ কিন্ত শোক বা শৃঙ্গার বর্ণনার অনুপ- 
যোগী ; আবভটী ভয়ানক. বীলৎস ও বৌদ্র রসে বাবহার্ধ এবং কৈশিকী বৃত্তি শ্্রীপংযুক্ত 
পার ও হাসাবসের উপযোগী । 

“অনেকে মনে করেন --বৃতিগুলি যথাক্রমে ভবত, সাতৃত, অবভট এবং ফেশিক নাক উপ* 
গতির নাঙ থেকে গৃহীত।' __ প্রাপ্ত ডঃ স্ুরেণচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ভরত নাটা- 
গায্-এর ৭ পঠার পাদনিকা দ্র্যা। 


কালিদাসের মালবিকা দু 


যচচ তস্যাঃ ক্ষমং দ্রব্যং তদ্যহি দ্বিজসত্তম | 

এবং তেনাপ্যাভিহিতঃ প্রযুক্তশ্চ ময় প্রভুঃ || 

দীয়তাং ভগবন্‌ দ্রব্যং কৈশিক্যাঃ সংপ্রযোজকম। 

নতাঁজহাবসংপরা রসভাবক্রিয়ান্বিবা |! 

দৃষ্টা ময়া তগবতো নীলকণ্ঠস্য নৃতাতঃ। 

কৈশিকী শ্রক্ষনৈপথা! শৃঙ্গাররসসম্ভব। |18২-৪৫ 
কিন্ত কৈশিকীর মতে৷ কোমল বৃত্তি রষণীয় রমণী ব্যতিরেকে পুরুষের পক্ষে সন্ভব 
নয় বখাযথভাবে প্রয়োগ করা । তাই মহাতেজা ভগবান ব্রক্ধা তাঁর মন থেকে 
স্ট্টি করলেন নাট্যালঙ্কারে নিপুণ অপৃমরাগণকে এবং নাট্যানুষ্ঠানে (মহায়তার 
জন্য) তিনি তাঁদের প্রদান করলেন নাট্যাচার্য ভরতকে। 

অশক্যা পুরুষৈ: সাধ প্রযোজং স্ত্রীজনাদূতে। 

ততোৎস্ষজন মহাতেজা মনপাপৃযরসো৷ বিভুঃ || 

নাট্যালষ্কারচতুরাঃ প্রাদার মহ্যং প্রয়োগ ত:18৬-৪৭ (ক) 


এর পরবর্তী কয়েকটি শোকে (8৭ (খ)-৫০(ক)) বক্ধাস্থঘট অপৃসরাদের নাম 
বণিত হয়েছে। এব! যখাক্রযে মঞগ্তকেশী, সুকেশী, মিশ্রকেশী, জুলোচনা, মৌদা- 
মিনী, দেবদত্তা, দেবসেনা, মনোরমা, সুদতী, সুন্দরী, বিদগ্ধ, বিপুলা, স্ুুমালা, 
সন্ততি, সুনন্দা, সুমুখী, মাগবী, অরজনী, সরলা, কেরলা, ধৃতি, নন্দা, সুপুষ্ল। 
এবং কলভা। 
্বয়ন্তু বৃর্ধা ভরতের সাহাযার্ধে সশিষ্য স্বাতিকে বাদ্যযন্ত্র বাঙজাবার জন্য এবং 
নারদাদি স্বীয় মঙ্গীতজ্ঞগণকে নিযুক্ত করলেন গান করার জন্য। 
স্বাতির্ভাগুনিযুক্তত্্ব সহ শিষ্যৈ; স্বয়ংভুবা !1৫0(খ) 
নারদাদ্যাণ্চ গন্ধর্বা গানযোগে নিয়োজিতাঃ1৫১(ক) 


এভাবে নাটাসম্পর্কে সম্যক ভান লাত করে ভবত তীর পুত্রগণ এবং স্বাতি ও নারদসহ 
গষ্টা লোকেশ্বর বৃদ্ধার কাছে গিয়ে নাটপ্রয়োগ বিষয়ে তাঁর পরবতী নির্দেশ 
লাভের জন্য করজোড়ে প্রার্ঘন জানালেন । (৫১(খ)-৫৩(ক) শ্লোক) তখন বুঙ্গা 
জানালেন যে, নাট্যপ্রয়োগের এটাই উপযুক্ত সময় ; শুরু হয়েছে মহেত্রের ধ্বজোৎ- 
সব। এ উপলক্ষে প্রয়োগ করা হোক নাট্যনামক (এই অভিনব) বেদ। * 

মহানয়ং প্রয়োগসা সময়ঃ সমুপস্থিতঃ। 

অয়ং ধ্বজমহ £ শ্রীমান্মহেল্্রস্য প্রবর্ততে ॥ 

অন্রেদানীময়ং বেদো নাট্যসংস্ঞঃ পযুজ্যতাহ।৫8-৫৫(ক) 


৮ কালিদাঁসের মালবিক। 


ভারপর সেই ধবক্তমহে, অস্তর ও দান্বগণ নিহত হওয়ায় সাতিশয় আনন্দিত দেব- 
গণপূর্ণ মাহজ্রের বিভয়োত্সবে, নাট্যাচার্য ভরত প্রথমে অষ্টাঙ্গপদযূক্ত, বিচিত্র, বেদ 
থেকে সৃষ্ট এবং আশীর্বাণীসংবলিত নাদ্দী (পাঠ) করলেন। এবং তার শেষে 
অভিনীত হল দেবগণেব দ্বারা দৈত্যদের পরাভব (নাট্য)। এতে (সেই ভয়ঙ্কর 
সংঘর্ষকালে) ত্রোধব্যগ্তক বাক্য, তীত-সন্্স্তভাবে পলায়ন, শত্্রযদ্ধ এবং মলয় 
প্রভৃতির অনুকরণ করা হথেছিল। 

ততন্তম্মিন ধ্বজমহে নিহতাঁজরদানবে || 

প্রহষ্টামরমংকীর্ণে মহেক্্বিজয়োত্যবে। 

নান্দী কৃতা মযা পর্বমাশীর্চনসংঘ্তা | 

আষ্টা্গপদমংসৃত্তা বিচিত্রা বেদনিমিতা | 

তদন্তেহুনুক্তি্বিদ্ধা যখা দৈত্যাঃ সুরৈজিতাঃ |), 

সংফেটবিদ্রবকৃতা ছেদাভেদ্াাহবাঘ্িকা 1৫৫(খ)-৫7 (ক) 


এবং নাটাশেষে নাট্যের সফল প্রয়োগে অত্ন্ত প্রীত হয়ে বা ও ইন্দরপহ প্রধান 
দেবতারা, উপস্থিত অন্য দেবগণ এনং গন্ধব, বক্ষ, ঝাক্ষদ ও সর্পগগণ অভিনেতাদের 
বিবিধ পারিতোধিকে ভূষিত করলেন। [৫৮ খে)-৬৩ শোক দ্রষ্টব্য] কিন্ত দৈত্য 
ও দরানবদের বিনাশবিষরক অভিনীত নাট্য দেখে পেখানে উপস্থিত ঘকল দৈত্য 
(দারুণভাবে) বিক্ষব্ধ হল এবং বিরূপা্গ প্রমুখ বিখরসমূছেব প্ররোচনায় তারা 
(চিৎকার করে) বলল, এভাঁধে এ নাট্যানুষ্টান আমনা দেখব না, চলে এস মবাই। 


এবং প্রয়োগে প্রারন্ধে দৈত্যদানবনাশনে। 

অভবন ক্ষভিতাঃ সর্ব দেত্যাঃ যে তত্র মংগতাঃ ॥ 

বিরপাক্ষপুবোগাং্চ বিঘানুতসাদ্য তেহকুবন্‌। 

নেখমিচ্ছামহে নাঁগ্যমেতদাগম্যতামিতি।।৬৪-৬৫ 
তারপর (সই অকন্গুরগণসহ বিঘুসকল মায়৷ অবলম্বন করে নৃত্যপরায়ণ অভিনেতাদের 
বাক্য, ক্রিয়া এবং স্মৃতিশক্তি (সবকিছু) দিল স্তব্ধ করে। 

ততস্তৈরকজ্ুরৈঃ সার্ধং বিগা মায়ামূপাশ্রিতাঃ। 

বাচম্চেষ্টাং স্মৃতিং চৈৰ স্তশ্ুয়ন্তি সম নৃত্যতাষ্‌ ||৬৬ 


তখন দেবরাজ ইন্জ নাঁটানষ্টানে বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসাত্বক কর্ধি দেখে ভাবিত হলেন 
এবং বিশেষভাবে চিন্তা করে (ধ্যানস্থ হয়ে) চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন সবকিছু 
বিখুসমৃহের অধিকারে এবং অন্যান) ব্যক্তিমহ সূত্রধার অজ্ঞন হযে পড়ে আছে। 
সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্র ভীষণভাবে রেগে গিয়ে একটি উত্তম ধ্বজ ধারণ করলেন এবং 


কাঁলিদাসের মালবিকা ৯ 


ভর্জর (ইন্ডরের পতাকা) দিয়ে চর্ণ-বিচর্ণ করে দিলেন অন্তর ও বিঘুসমূহের দেহ। 
এভাবে অসুর ও বিধুসকল বিতাড়িত হলে বিপদমক্ত আনন্দিত দেবগণ ইন্দের 
ভবনী প্রশংসা করতে লাঁগলেন এবং নাট্যের বিথুধকল জর্জরিত হয়েছে বলে 
ইন্দ্রের উল্ত অন্ত্রের নামকরণ হল জর্জর| ইন্দ্রও সকলকে অভয় দিয়ে বললেন 
বে, এখন থেকে কলের বন্ধক হবে এই জর্ছর। (৬৭-৭৫ শোক ড্রঃ)। সকল 
বাধা দূরীভূত হওয়ায় আনান যখন এভাবে নাট্যানুষ্ঠান প্রস্তুত হল এবং ইন্দ্রোসব 
পুরোদমে এগিয়ে চলল তখন অবশিষ্ট বিঘুসকল অভিনেতাদের ভয দেখাতে 
লাগল। 

প্রয়োগে প্রস্থতে হ্যেবং স্কীতে শরুমহে পুনঃ | 

'এামং সংজনয়ন্ি ্ম বিঘাঃ শেষান্ত মত্যতাষ্‌।1৭৬ 


তখম নাট্যাচার ভরত দৈতাদের সেই শিথুস্ছ্টির প্রচেষ্টা দেখে পত্রগণঘহ ক্ষার 
কাছে গোলেন এবং স্ুরেশুরকে বললেন যে, বিঘুসকল নাট্যানুষ্ঠান ধ্বংস করতে 
বদ্ধপরিকব; অতএব এব রঙ্গাব উপায় সম্পর্কে আদেশ করুন। 

| তেষাং ব্যবসিতং দৈত্যানাং বিুকারকম্‌। 

পস্থিভোহহ' বুঙ্গাণং সুতৈত অবঃ মমনিতং | 

শ্চিতা ভগবহ বিঘা নাট্যস্যাগ্য পিনাশনে। 

অতো রক্ষাবিধিং সম্যগাডাপয় স্ুরেশুর ॥৭৭-৭৮ 


-॥ গজ 
20) ৮ 2৩৮ 


তারপর ব্ন্া দেবশিক্পী বিশুকর্মীকে বললেন -- হে মহামতি, আঁপনি সযত্বে (উত্তম) 
লক্ষণ সমন্বিত নাট্যগৃহ নির্মণি করুন। 

ততস্্ বিশখ্বুকমাণমাহ বন্ষা প্রব্রতঃ | 

ক্রু লঙ্গণসংপন্নঃ নাট্যবেশ্ম মহামতে 11৭৯ 
বন্ধাব আদেশে বিশুকর্মা সরপময়ে সর্ব শুভলক্ষণবুক্ত মনোরম নাটিগু5 নিনাীণ কবে 
বৃন্দান সভায় গিয়ে করজোড়ে বললেন হে দেব, নাট্যগৃহ সজ্জিত হয়েছে ; 
(এখন) আপান এটা দেখুন। 

ততোহচিরেণ কালেন বিশ্বকর্মা শুভং মহত। 

সবলক্ষণসংপননং কৃত্বা নাট্যগৃহং তু সঃ 

প্রোভ্বান ভ্রহিণং গন্থা সভায়াং তু কৃতাঞ্জলি:। 

সজ্ভং নাট্যগৃহং দেব তদবেকিত্মহ সি 11%0-৮৭ 
তখন ব্রক্ধা, ইন্দ ও অন্য সকল দেবতাঁপহ সেই নাট্যগৃহ বা রঙ্গালয় দেখতে 
গেলেন। তারপর তিনি রঙ্গলিয়ের চারদিক দেখে তার বিভিম্ন অংশ রক্ষার জনা 


১০ কাঁলিদাসের মালৰিকা 


বিভিন্ন দেবতা ও দেবগুণে গুণাণ্িত অন্যান্য শ্রেণীর ওপর দায়িত্ব দিলেন। 
অভিনেতাদের রন্মার দায়িত্বও অনেকের ওপর ন্যস্ত হল। তিনি আরও ঘোষণা 
কললেন যে, যে সকল দেবতা! এখানে রক্ষায় নিযুক্ত হবেন তাঁরাই হবেন এর 
অধিদেবতা | (৮২-৯৮ শ্রোক দ্র:) 


এসময়ে (বিঘু দূরীকরণের একট! চিরস্থায়ী ব্যবস্থার জন্য) দেবসকল ব্রপ্ধার 

কাছে নিবেদন কবলেন -- আপনি এই বিঘসমহকে (প্রশমিত করতে) সাম বা 
সন্তনাপণ বাক্য বলন। প্রথমে মাধ, দ্িতীয়ে দান, তারপর ভেদ এবং পরিশেষে 
প্রয়োগ করতে হবে দণ্ড। 

এতস্মিনন্তরে দেবৈ: সবৈরুক্তঃ পিতামহ: | 

সায়া! তাবদিমে বিঘা; স্থাপ্যন্তাঁং বচসা ত্বয়া ॥ 

পূর্বং মাম প্রযোক্তব্যং দ্বিতীয়ং দানমেব চ। 

তয়োরুপরি ভেদস্ত ততো! দণ্ঁঃ প্রযুজ্যতে।1৯৯-১০০ 


দেবতাদের কথা শুনে বুঙ্গা বিধসকলকে ডেকে বললেন -- তোমরা কেন এই 
নাট]ানুষ্ঠানকে বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়েছ? 


দেবানাং বচনং শুত্বা বুন্ধ। বিঘান্বাচ হ। 
কখং ভবান্তে৷ নাট্যস্য বিনাশাথমূপস্থিতাত 11১০১ 


তখন বরহ্মাব কথা শুনে দৈত্য ও বিঘগণসহ বিরাপাক্ষ শাশুভাবে বললেন -- 
দেবতাদের অভিপ্রায়ে তাদের জন্য আপনি এই যে নাটাবেদ স্ট্টি করেছেন এতে 
আমাদের অপমান করা হয়েছে। ত্রিজগতের পিতামহ আপনি, এটা! কখনোই 
আপনার কর! উচিত নয়, কারণ দেবগণ যেমন আপন! থেকে উৎপন্ন, তেমনি 
এই দৈতাগণও। 


বন্ধণো বচনং শ্ত্বা বিরূপাক্ষোহরবীদ্ধচ:। 
দৈত্োব্ঘগণৈ; সার্ধং মামপূরমিদং বচঃ | 

যোহয়ং ভগবতা স্যে। নাট্যবেদঃ সুবেচ্ছয়া। 
প্রত্যাদেশোহয়মস্মাকং সুরাথং ভবতা কৃতঃ ॥ 
তনৈতদেবং কর্তব্যং ত্বয়া লোকপিতামহ। 

যথা দেবাস্তথা দৈত্যান্তৃত্তঃ পূর্ববিনিগতী:|1১০২-১০৪ 


বিরূপার্ষের কথ! শুনে ব্রক্গা তখন দৈত্যদের (নাঁট্যের প্রয়োজন ও স্বরূপ 
সম্পর্কে) বলতে লাগলেন -- হে দৈত্যগণ, তোমরা ক্রোধ নিবৃত্ত কর, বিষাদ 


কালিদামের মালবিক। ১১ 


পরিত্যাগ কর। আমি তোমাদের ও দেবতাদের শুভ অভ উউয়াত্বক কর্ণ, ভাব ও 
বংশানুসারী এই নাট্যবেদ স্ষ্টি করেছি। 
বিরূপাক্ষব5: শত্বা বন্ধ৷ বচনমববীতৎ। 
অলং বে মন্যুনা দৈত্যা বিষাদস্তযজ্যতাময়মূ ॥ 
কর্মভাবাগুয়াপেশ্শী নাট্যবেদো। ময় কৃতঃ11১০৫-১০৬ 


এতে কেবল তোমাদের অথব। দেবগণের ভাবের বপামণই হয় নি, বরং নাট্য ঘমণ্র 
ত্রিভুবনের ভাবানুকীর্তন (অনুদশন)। 

নৈকান্ততোহব্র ভবতাং দেবানাং চাপি ভাবনযু। 

ব্রেলোকাস্যাপ্য সর্বসা নাট্যং ভাঁবানূকীর্ভনহ 11১০৭ 


এতে (থাকবে) কখনও (অভিনের) বর্ণ, কখনও ক্রীড়া, কখনও অর্থ, কখনও 
শান্তি, কখনও হাস্য, কখনও যুদ্ধ, কখনও কাম এবং কখনও বা বধ। 


কচিদ্ধর্: কৃচিৎ ক্রীড়া কচিদর্ধ: কচিচ্ছমঃ | 
কচিদ্ধাপ্যং কচিদ্‌ যুদ্ধং কচিৎকানঃ কচিদ বধ:11১০৮ 


(এতে) ধর্মপবায়ণদের ধম. কামাসক্তদের কাম, দৃবিনীতদের নিগ্রহ এবং মাতালদের 
দমনক্রিয়া : তেজোহীনদের তেজঃ, বীরাভিমানিগণকে উত্সাহ, নিবোধদিগকে 
বোধোদয় এবং বিদ্বানগণকে বৈদগ্ধা ; বনাঢাব্যক্তিগণের বিলাপ, দৃঃখার্তের স্রধ, 
অথোঁপজীবীদের অথথ এবং উদ্িগূচিত্ত বাকিগণকে বৈধ (মন্বন্ধে উপদেশ দেয়) ; 
(এরূপ) বিবিধ ভাবমক্ত, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানসারী এবং লোকবৃত্তানুকারী এই নাট্য 
আমি নির্মাণ করেছি। 

ধর্নো ধর্নপ্রবৃত্তানাং কাম; কামাথসেবিনাম্‌। 

নিগ্রহো৷ দূবিনীতানাং মন্তানাং দমনক্রিয়া || 

ক্লীবানাং ধার্ট ঢজননমূৎসাহঃ শ্রমানিনায়। 

অবোধানাং বিবোধশ্চ বৈদগ্ধ্যং বিদ্ষামপি | 

ঈশুরাণাং বিলাসম্চ স্বের্বং দুঃখাদিতস্য চ। 

অর্থে পজীবিনামথে ধৃতিরুদ্ধিগ্রচেতসায় || 

নানাভাবোপসংপন্নং নানাবস্থান্তরাজবকমূ। 

লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যমেতনুয়। কৃতয্‌॥1১০৯-১১২ 


এ নাট্য উত্তম, মধ্যম ও অধম জনদের কর্মাশ্রিত, মঙ্গলদায়ক উপদেশযুক্ত, ধৈর্য, 
ক্রীড়া ও স্ুখকারক। 


১২ কানিদাসের মালবিকা। 


উত্তমাধমধানাং নরাণাঁ কর্সতশ্রয়ম। 
হিতোপদেশজননং ধৃতিক্রীড়ানুখাদিকৃৎ।।১১৩ 


[এ নাট সকল রস, ভাব ও সকল কর্ষে সকলের উপদেশক হবে।] এ নাট্য 
যথাকালে দঃখার্ত, শ্রমক্রান্ত, শোকাহত এবং তপস্থীদের বিশ্রামজনক হবে। এবং 
এ নাট্য হবে ধর্মপ্রদ, যশোদার়ন, জীবনীবর্নক, কল্যাণদয়িক, জ্ানবৰক এবং লোকের 
উপদেশক। 

[এতদরমেষ ভাবেয্‌ সবকর্মক্রিয়াস্বথ। 

সরবোপদেশছননং মাট্যমেতদৃভবিষাতি ||]১ 

দ:খাতীনাং শ্রমাতানাং শোঁকাতানাং তপস্থিনাহ্‌। 

বিশ্রান্তিজননং কালে নট্যমেতনায়া কৃতমূ।। 

ধর্ম7ং যশস্যমাযুষাং হিতং বুদ্ধিবিবর্ধনয় 

লোকোপদেশজননং নাট্যমেতদৃভবিষ্যতি ॥১১৪-১১৫ 


এমন কোন জ্ঞান, শিল্প, বিদ্যা, কলা, যোগ ও কর্ম নেই যা এই নাট্যে পরিদুষ্ট নয়। 
নতচ্ছুতংঘ ন তচ্ছিল্পং নসাবিদা নসা কলা। 
নস যোগে ন তৎ কর্ম য়াটোহস্মিন ন দশ্যতে 11১১৬ 
[সকল শাস্ত্র, শিল্প ও বিবিধ কর্মের মিলন হয়েছে এই নাঁটো। সেকাবণে আমি 
এটা প্রস্তুত করেছি ।] 


সুতরাং (হে দেতাগণ) দেবগনের প্রতি তোমাদের ক্রোব কব। সঙ্গত নব। (এ নাট্য 
হবে সপ্তত্বীপা পৃথিবীর অনুকরণ |] 


যেহেতু নাট্য অনুকবণাত্বক সেহেতু এটা আমি প্জুত করেছি। 


[গর্নশাস্্রাণি শিল্পানি কর্মীণি বিবিধানি চ। 
অস্মিন নাট্যে সমেতানি তস্মাদেতনায়৷ কৃতয় |] 
তন্নাত্র মন্যুঃ কর্তব্যো ভবপ্তিরমরার প্রতি । 
[সপ্র্থীপানকরণং নাট্যমেতগ্ঠবিষ্যতি ||] 
যেনান্করণং শাট্যমেতত্তদ্‌ যন্য়া কৃতমৃ 11১১৭ 


১ তৃতীয় বন্ধনীযুক্ত শ্েকগুলি ভিন্ন সংস্কবণে দৃট। কিন্তু এগুলি বছর প্রচলিত ও গুকত্ববহ 
বিধায় প্রাওজ্ নাট্যশান্রে এতাবে পৃথক ম্মোকদংখ্যা। না দেখিরে ব্যব্থত হয়েছে। 


২ অনা সংস্করণে আছে “ন তল জ্ঞানং। 


কাঁলদাসের মালবিকা ১৩ 
দেবতা, অসুর, রাজ, গৃহস্থ এবং ব্রদ্মধিদের (জীবনের) ঘটনাবলীর প্রদর্শক হিসেবে 


নাট্য অভিহিত হবে। সকলের সুখ-দুঃখ যুক্ত যে স্বভাব তা অঙ্গাদি১ অভিনয়ের 
সহিত মিলিত হয়ে নাট্য নামে অভিহিত হবে। 


দেবানামনুরাণাং চ রাঞ্জামথ কটুছিনামু || 

বদ্ষধাঁণাং চ বিজ্ঞেরং নাটাং বৃত্ান্তদর্শকম ॥ 

যোহয়ং স্বভাবো (লাকস্য স্ুখদ:খসমনিত:। 
সোহঙগাদাভিণয়োপেতো শাটামিতাভিধীয়তে || ১১৮-১১৯ 


বেদবিদ্যা, ইতিহাগ এবং আখ্যানের সমণ্ুয়ে পবিকর্পিত এই নাঁটা হবে লোকে 
আনন্দদায়ক | 
বেধবিদেযতিহাগানামাখ্যানপরিকপ্পনম্‌ | 
বিনোদকরণং লোকে নাট্যমেতদূভাবধ্যতি |1১২০ 

এভাবে নাট্যেব স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ব্রহ্মার বক্তব্য শোনার পর 
দেতা ও বিঘপয়হের উত্তেভন। প্রশমিত হলে এবং রঙ্জাসরের শৃঙ্খলা ফিরে এলে 
পিতামহ ব্রহ্মা নাটামগ্ডপে যঞ্জ করার জন্য দেবতাদের নির্দেশ দিলেন। য্ডের 
ব্যাপারে তিনি বলিদান, হোম, মনত, ভোডা, ভন্ম্য এবং পানীয় যু বিবিধ উপচার 
প্রত করতে বনলেন। তিনি আবও বললেন যে এদপ করলে দেবতার ম্ত)- 
লোকে পূজিত হবেন। তারপর রঙ্গদেবতার পৃ্জাব ওপর ঠিনি বিশেষ গুরুত্ব দিলেন। 
তিনি বললেন যে, রঙ্গদেবতার পূজা না করে কখনোই নাট্যানুষ্ঠান কর। উচিত নয়। 
রঙ্গপূজা না করে গে নাট্যানুষ্ঠাণ করে তার জ্ঞান নিহফল হয় এবং সে পরবর্তী- 
কালে জন্মথহণ করে শীচশ্রেণীর প্রাণীরূপে। রজগদেবতার পূজা যঞ্জতুল্য। নর্তক, 
অ্চপতি ধিনিই হোন না কেন, তিনি যদি রঙ্গদেবতার পুজী না করেন কিংবা 
অপরকে দিরে পূজ। ন। কবান তাহলে তার ক্ষতি হর। আব বিনি যথাবিধি 'ও দৃষ্ট 
আচার অনুসারে পুঙ্জা করবেন তিনি প্রাপ্ত হবেন স্বগ্লোক | ভগবান ব্রক্ষা দেব- 
গণসহ এরূপ কূলে তরতকে রঙ্গদেবতার পূজ। করার নির্দেশ দিলেন 1 (১২১-১২৮ 
শ্রোক দ্রঃ) এখানে পরিসমাপ্ত ভরতমুমি প্রেক্ত 'নাট্যোত্পত্তি' নামে নাট্যশান্তরের 
প্রথম অধ্যায়। 

সংস্কৃত নাট্যস্থঠুর মে কাহিনী নাটাশান্ত্রে বিধৃত হয়েছে তার সত্যাসত্য বিচার 
না করেও এটা জুস্প যে নাট্য স্থষ্টির মুলে ঘটেছিল এক মহতী ইচ্ছার প্রতিফল । 
নাটোর প্রধারিত বেলাভূমিহে মানুষের শুভ বৃদ্ধি ও শত চেতনার এক নান্গনিক 


স্- শাদা শি শী শিস 


১ আঙ্গিক, বাচিক, সাত্তিক এবং আহাধিক 'অতিনব। 


১৪ কালিদাসের মালবিকা 


পদচারণা পরিলক্ষিত। এখানে ঘটেছে নারী-পুরুষসহ সকল শ্রেণীর মানুষেরই 
উপস্থিতি। ভাবী কালেব বংশধরদের জন্য নাট্য শুনিয়েছে যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত 
বঞ্চিত মানঘের মুক্তির কাঙ্ক্ষিত বাণী। সংস্কৃত নাট্যস্ষ্টির পেছনে একটা সুস্পষ্ট, 
স্থপরিকল্পিত এবং পরিশীলিত ও বাস্তবানুগ চিন্তা-ভাবনা পরিলক্ষিত। 
তরতের কাছে আগত মুনিদেব নাট্যবেদ সম্পকিত প্রশ খুবই স্প্ট। তরতও যথা- 
স্বানে তাঁর সম্যক উত্তব দিয়েছেন। নাট্য সন্পর্কে আত্রেয় প্রমুখ মুনিদের প্রশ্ন 
মূলত; পাচাঁচ। 
প্রথম প্রশ _-নাট্যের প্রয়োজনীয়ত! সম্পকিত। কি প্রকারে নাটোর উদ্ভব হয়েছিল 
অর্ধাৎ কোন উদ্দেশে নাট্যোৎপত্তি। (উত্তব-একাপারে দৃশ্য ও শ্রব্য 
কাব্যেব প্রয়োজনীমতা |) 
দ্বিতীয় প্রশ-_ অধিকানী সম্পীকিত। কার জন্য অভিপ্রেত অর্থাৎ নাট্য কাদের জন্য 
স্থগ্। (উত্তর - চত্বর্ণ (সার্ববনিক)1) 
তৃতীয় প্রশ -_ বিষয়বস্ত যম্পকিত। এর কটি অঙ্গ অর্ধাৎকি কি বিষয় নিয়ে নাট্য 
আলোচিত! (উত্তব _+ ন তচ্ছতং ন তচিহ্প্নং ন সা বিদ্যা নসা কলা |... সমস্ত 
জাগতিক বিষয় স”!কিত।) 
চতুর্থ প্রশ _ পরিসর সম্পকিত। এর প্রমাণ অথাৎ পরিধি কতটা । (উত্তর -- ৩৭ 
অধায়ে প্রায় ছব হাজার শ্রোকে বণিত বিবিধ বিষয় |) 
পঞ্চম প্রশ - অভিন্য সম্পকিত। কি করে নাটেঃর প্রয়োগ হবে অর্থাৎ কোন রীতি 
বা বৈশিষ্টা মঙ্ডিত হয়ে নাট্য মঞ্চস্থ হবে (উত্তর _- আঙ্গিক, বাটিক, 
সাত্বিক ও আহাৰ অভিনয় ।) 
অতএব এখানে দেখা যাচ্ছে, এ প্রশ্ন (ও সনম্তাবা উত্তবগুলির মধ্যে বিবিধ বিষয 
সমন্বিত নাটোর উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা সুপরিস্ফুটিত। যে কোন মহৎস্থাষ্টির পেছনে 
এরূপ উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা থাকা বিবেয়। 
যে পরিঙ্িতিব পরিপ্রেক্ষেতে ও প্রয়োজনে ইন্দ্রকে ধঙ্মার কাছে যেতে হয়েছিল 
সেটা খুবই তাৎ্পর্ধবহ | 
১ মন্ষাত্র বিবজিত, শিষ্টাচার বিগহিত অনস্থা [গ্রাম্যধনে প্রবন্তে) : 
২ ইন্দ্রিয়াসভি, কায-ক্রোধলোভ-মোহ-ঈধার প্রাবল/ (ঈর্ষা -ক্রোধাদিসংমুটে) : 
৩ বিনোদনমূলক কোন বিষয় বা খেলনা জাতীয় বস্ত (ক্রীড়নীয়কম্‌) 
অজীপ্মিত ; 
৪ যগপৎ দর্শন ও শ্রবণযোগ্য (দৃশ্যং শ্রব্যং চ কাঙ্ক্ষিত সাহিতা 
& সব্জন (সার্ববণিকয়)-নন্দিত পঞ্চম বেদ হাটিন প্রয়োজন ! 


কালিদাসের মালবিকা ৫ 


অর্থাৎ তখন এমন একটা সময় যখন মানুষের নীতিবোধ বিপর্যস্ত, পশ্শক্তির পদাহত 
হয়ে মনুষ্যত্ব পশুত্বে পর্ববসিত এবং লোভ-মোহ-কামনা-বাপনা, ঈর্ধা-ক্রোবের অভি- 
ঘাতে আর মত্ততায় সভ্যতা ও সমাক্তদেহ ক্ষত-বিক্ষত। স্মরণাতীত কাল থেকে 
যে বিধিবদ্ধ বাণী ও জ্ঞানার্জনের প্রধান উৎস তা মানুষকে এ বিপন্ন অবস্থা থেকে 
পারছিল না৷ রক্ষা করতে । যুগের সেই সন্ধিক্ষণে কেবল মানুষই নয়; দেবতা, 
গন্ধ, যক্ষ, রক্ষ প্রভৃতি সম্পূদায়ও তাদের স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হযে লিগু হয়েছিল 
পারম্পরিক ছবন্দ-সংঘাতে। মাবিক ঘটনার পরিপ্রেন্দিতে এটাও মনে করার বথেষ্ট 
কারণ আছে যে, বৈদিক সভ্যতার খ্ান্ধণ্য ধরনের বিরুদ্ধে তখন দেখ! দিরেছিল 
একটা ব্যাপক বিদ্রোহ। চতুর্বেদ আর পারছিল ন৷ মানুষকে ধবে রাখতে ; বর্ম, 
অর্থ, কাম ও মোক্ষের বিবায়ক বেদ পারছিল ন1 মানুষের অস্তরেব তৃষা মিটাতে, 
তার প্রাত্যহিক জীবনে আনন্দের সন্ধান দিতে । কেবল বেদ পাঠ ও শ্রবণে মানুষ 
তার তৃষার্ত চিন্তে খুজে পাচ্ছিল না একটু প্রশান্তি। অথবা বলা যায়, মানুষের 
জীবনবোধের যে বহতা স্মোতোধারা, বেদের জ্ঞানচ্চার নীরস মরূপখে তা তখন 
গতিহার। । এই অবস্থায় মানুষ শুধু অধ্যয়ন ও শ্রবশের দ্বারাই নয়, সে দর্শনের 
দ্বারাও খুঁজছিল জ্ঞানের আহরণ ও চিত্তের বিনোদন। তাছাড়া বিশেষ সম্পৃদায়ের 
(ঝাচ্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) ছ্বারা কক্ষিত জ্ঞান ভাণ্ডার (বেদ) কোন দিন পৌগুতে 
পারে নি সাধারণ মানুষের (শৃদ্রের) ছবারপ্রান্তে। ফলে ভ্ঞানের অনুশীলন থেকে বঞ্চিত 
এই' বৃহৎ শ্রেণীর মধ্যে ধীরে ধীরে যে অসস্তভোষ ও বঞ্চনার বেদনা, হয়েছিল সঞ্চিত, 
তা কেবল সমাদর দেহকে আক্রান্ত করে ক্ষান্ত হয় নি, আত্রাম্ত করছির সমাজ 
প্রভুদেরও। তাই সমাজ তথা পৃথিবী ও স্বর্গের যিনি অধিপতি (ইন্দ্র), তিনি 
ভাবিত হলেন এবং এই অবস্থ৷ থেকে উত্তরণের জন্যই তিনি স্থষ্টিকতা বহ্গার 
কাছে প্রাথনা জানালেন সর্বজনগ্রাহ্য, সর্বজনবোধ্য এবং একই সঙ্গে দৃশ্য ও শ্রব্য 
সবজননন্দিত কোন বিষয় (পঞ্চম বেদ) স্থষ্টির। আব বন্ষার সেই স্্টি হল নাট্য- 
বেদ, যা গণ-অসস্তোষ ও বিক্ষেভের প্রচণ্ডতা থেকে সঙ্জাত এবং জাতিভেদ ও 
শ্রেণী ভেদের পঞ্ঠিলতায় যা সর্বজনীন চিন্তা-চেতনায় বিভাগিত পক্কভ। চতুর্বেদ 
(খক, সাম, যুঃ, অথর্ব) এর ভিত্তিমূল হলেও নাট্যবেদের মবো আমরা সকল 
মানুষের হিতকর, নিরপেক্ষ এবং একাধারে আনন্দদায়ক ও জ্ঞানদায়ক এক অপূর্ব 
সাহিত্যের সন্ধান পাই ; এবং এ সাহিত্য কোন কাল্পনিক প্ছু নয়, ইতিহাস 
আশ্রিত। ঘ্বর্থাৎ সমাজে যা ঘটেছে কিংবা ঘটছে তারই অনুকরণাত্বক দৃশঢ ও 
এব্যরপ | 

নাট্যবেদের আরও একটি বিশেষ দিক লক্ষণীয়। নাট্য নামক পঞ্চম বেদ 
বন্মা কর্তক স্থটট হলেও ভোগাসক্ত দেবতারা এব গ্রহণে, ধাবণে এবং মননে অক্ষম 


১৬ কানিদাসের মালবিক। 


ছিলেন। তাই এর প্রচার, প্রণার ও খন্ধি ঘটেছিল শ্রমজয়ী সাধনায় সিদ্ধ একজন 
মান্ষ (ভবত মুনি) এবং তার পত্র ও অনুপাবীদের দ্বারা । (দ্রঃ শোক নং ২২-২৩)। 
এর মাব্যমে এটাই প্রতিভাত যে, নাট্যপ্রয়োগে প্রচুর অধ্যবসায়, অনুশীলন ও সাধনার 
প্রয়োজন এবং সেই সাধনার স্বর্গন্ুখতোগী দেবতা নয়, শ্রমজরী, অধ্যবসায়ী, 
সাধনায় সিদ্ধ মানুষই অধিকতর সিদ্ধ। এই পর্যালোচনায় মে সতাটি উদৃধাটিত তা 
হল, নাট্যবেদ বা নাটাসাহিত্য সাধারণ মান্ষের সফল আন্দোলনে ফসল। 

তবে এ আন্দোলন সহজে মকলতার় পধবমিত হয় নি, আন্দোলনের ফল সহজে 
ঘরে তোলা যা নি। এর সঙ্গে তুলনা করা যায় আমাদের চা+পাঁশে পরিদৃষ্ট যে কোন 
মহত্তর আন্পোনলন এবং প্রবল পরাত্রাণন্ত শক্তির সঙ্গে শোধিত মানুষের সংগ্রামের | 
শাঁঘক শ্রেণী তাদের পরাজর এবং শাসিত-শোধিতের বিন অবশ্যন্তাবী জেনেও 
যতদিন সম্ভব ক্ষমতায় অধিষ্িত থাঁকান প্রয়াস চাঁ।ার অব্যাহতভাবে । তাই 
শ্রমজীবী মানুমের আন্দোলন সহজে সকল হয ঘা। বাবে বাবে আসে নানাবিধ 
বাধা, বিপত্তি; বিঘু এমে ভেচও পিরে যায় তাদেব সবকিছু । মাকল্যের শেষপ্রান্তে 
এসেও শ্রমের সফলতার ফনল ঘরে তুলে নিতে পানে না শ্রমিক। আন্দোলনের 
বিজয় লাভ করেও তাদেব পর্ষে সন্ভব হর না গেই বিগরকে ধবে বাখা। আুবিধা- 
ভোগী এবং যড়যগ্তকাবীদেব কূটকৌশল 9 প্রতাপণায় অগ্িত সব কিছুই যায় 
ধ্বংল হবে। তিল তিন কনে গড়ে গঠা সভ্য ও শভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের সৃত্যতা 
যেমন অশুভ শক্তি এবং ঘডযন্ত্কার্পীর ক্ণিকেব বোমাব আঘাতে যায বিলু হয়ে, 
নাটয-আন্দোলনের সফল'তাল এক পর্বায়েও ঠিক এমনি একট। বিপ্ধ্য় পরিদষ্ঠ| 

বছ এম, বু ভিতিক্ষা ও অবাবঘারে অন্ডিত যে নাট্যবেদ, যার মাধ্যসে 
সাবারএ ও শ্মজীবী মানুষের বিজর আুচিত, এবং ইন্ছের ধবজোতসবকে কেন্দ করে 
যা প্রথম অভিনীত, অশুভ শক্তিৰ আঘাতে তা প্রাব ধ্বংগে পর্ববধিত হরেছিল। 
এখানে উল্লেখ্য যে দেববিবোধী অস্থুব ও দেতার। চিবকালের অশুও শক্তির প্রশীক 
হিসেবে চিহ্নিত। প্রথম দৃষ্টিতে সেই অণ্ডত শক্তিরাই নাট্যের মতো মহত স্ষ্টিকে 
চাইল ধ্বংস ঝর দিজে|। অর্থাৎ এরা চার না যেকোন শুভকর ও মঙ্গলদায়ক 
কিছু প্রতিষঠিত হোক। শুতদ্দেষী অস্গুবেবা শুভস্চক যেকোন কিছু চায় ধ্বংন 
করতে। তাই তাঁরা উদ্যত হয় নাটা-আন্দোলনের, নাট্যিসাধনার পরম ও 
প্রাপ্তির মুহূর্ত হিসেবে পবিগণিত প্রথম নটিটাভিনয়কে আঘাত কলতে। কিন্তু রর 
শাস্ত্রে বীণত বিষয়ের আলোকে এ অবস্থটা একট ভিন দৃষ্টি দিরে দেখা যায়। 

দেত্য ও বিধৃসমুহের মুখপাত্র হিগেবে বিরূপাক্ষের উঞ্জি এখানে বিশেষভাবে 
প্রণিধানযোগা। তিনি বঙ্গাকে জানালেন যে নাট তাদের হেয় প্রতিপন্ন করা 
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হয়েছে; দেব ও দৈত্য উভয় সম্পৃদায়ই তাব স্ষ্ট হওয। সত্তেও ভরত প্রযোজিত 
প্রথম অভিনীত নাট্যে একপক্ষকে (দেবপক্ষকে) বিজয়ী, সকল শুভের প্রতীক এবং 
অপরপক্ষকে লাঞ্চিত, পরাজিত ও অশুভের প্রতীক হিসেবে হেয় প্রতিপন্ন করা 
মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। (দ্রঃ শোক নং ১০২-১৭৪) ! অতএব এখানে বিরূপাক্ষের 
উক্তি যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত। এবূপ হলে অবমানিত পক্ষের ্মঁভের ও বিদ্রোহের কারণ 
থাক। স্বাভাবিক এবং এর পরিণতিতে মেই বিদ্ষন্ধ পক্ষের ছ্বারা প্রতিশোধ নেয়া 
ও যে মাধ্যম তাঁদের হেয় করেছে তার ত্বংস খাধন প্রচেষ্টা হরে ওঠে অনিবাধ। 
স্বর্গের সেই নাট্যানুষ্ঠানে ঠিক এ ঘটনাটাই ঘটেছিল। সুতরাং দৈত্য ও অস্ুরদের 
চিরকালীন ধাবাষ অশুভেব প্রতীক হিসেবে যেভাবে রূপায়িত ও চিহ্নিত করা হয় 
সেটা মনে হয় সঙ্গত নয়। অন্ততঃ নাটাশাস্ত্রে বণিত এ আথ্যায়িকার আলোকে 
আমর। তাদের কিছুতেই অওভ বলতে পারি না| ভাদের কণ্ঠে কেবল অধিকারের 
পরশ উচ্চারিত এবং পেই অরধকার প্রতিষ্ঠায় তারা সোচচারিত। 


শাসক-শাগিত, শৌঘক-শোঘিতের মে সতত বিরোধ মেখানে শাসক এবং শোধকও 
তাদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠায় নিরত প্রতিনিয়ত। তার প্রতিপক্ষেব অধিকারের প্রশকে, 
সংগ্রামকে এবং অজিত বিজয়কে কখনোই পাবে না৷ স্বাভাণিকভাবে প্রহণ করতে। 
প্রতিপক্ষের ধে অধিকার তারা মেমে নের তা নিতান্ত বাধ্য হয়েই। তাই চূড়ান্ত 
বিজয়েব পরেও ল'মতাপীনর। লিপ্ত হন ষডযন্ত্রে। একটি জুন্দরের বিকৃতি ঘটিয়ে 
অগ্পন্দৰ কণর এবাই, শুতকে অশুভে পরিণঙ কবে তারাই | কিন্ত প্রচারের সব যন্ত্র 
এই ক্ষমতাপীনদের হাতে থাকায় বুদ্ধির ঢাতুরে আর কুটকৌশলে সকল কৃক্রিয়ার 
দায়-দায়িত্ব গিয়ে পড়ে প্রতিপক্ষের স্বন্ধে | অবস্থাদৃষ্টে নাটা-আঁন্দোলনে এই সত্যিই 
উদ্ঘাটিত বলে ধারণ; | যেহেতু দেবতারাই সবময় ক্ষমতার অধীণুন, শাসক, নিয়ামক 
এবং সর্ববিধ নীতির নির্ধারক, সেহেতু এট। নিশ্চিত যে তাঁদের শাপনের ব্যর্থতায়, বৈষম্য 
ও ভ্রান্ত নীতির ফলে জন্বদ্বীপ তথা সমগ্র পৃথিবীতে দেখা দিয়েছিল বিশৃঙ্খলা, সংপ্রদায়ে 
সম্প্দায়ে সংঘাতি এবং ব্যাপক আন্দালন। আর এই আন্দোলনের সফল ফলশ্ুসতি 
নাট্যবেদ। বধ্ধার স্থা্টি এ নাট্যবেদ যা সাধারণ জনের সপক্ষেই স্য্ট, দেবতাদের 
পক্ষে তা গ্রহণ না করে কোন উপায় ছিল ন1। কিন্ত নাট্যের প্রয়োগের বেলায় 
দেখা গেল মেখানে আবার অগাম্য, দেবতাদের প্রাধান্য এবং তাদের প্রতিপক্ষকে 
হেয় প্রতিপন করার প্রচেষ্টা। ব্ুক্ধা নাট্যবেদের স্ুষ্টা হলেও তার নির্দেশে প্রথম 
অভিনীত নাট্যের প্রযোক্বক ভরতমূনি | দেবতাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ভরতের পক্ষে 
দেববিরোধী ফোন কিছু প্রয়োগ কর। সম্তব ছিল না, বরং সেখানে কিছু দেবতুষটি 
গাকাই ন্বাভাবিক। এখানে লেখকের ওপর ক্ষমতাসীন দেবতাদের একট। প্রভাব 
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ও চাঁপ থাকা মোটেই অসম্ভব নয়। ফলে যা ঘটারি তাই ঘটেছে । অুতিরাং নাট্- 
আন্দোলনের বিজয়বেলায় আবার যে বিপর্ষর দেখা দিয়েছিল তাঁব জন্য তথাকথিত 
অশুভ শর্ভি অস্থুর বা দৈত্যদের দায়ী করা যায় না, এর জন্য দেবতাদেরই 
দায়ী করা উচিত। 

দৈতা ও বিঘুসমূহের ছ্থারা স্থষ্ট প্রথম অভিনীত নাট্ের বিপর্যয় রোধে ইন্দ্র 
তখ৷ দেবতারা বা করেছিলেন তার মধ্যেও আর একটা বাস্তব সত্য প্রকাশিত। 
ক্ষমতাঁসীনরা প্রথম তাঁদের প্রতিপক্গকে দণ্ডাঘাতেই পর্যদস্ত করে স্তিমিত করতে 
চায় তাদের আন্দোলনকে | তাই আমরণ দেখি ক্রোধান্ধ ইন্দ্র জর্জরের আঘাতে চর্ণ- 
বিচুণ ও বিতাড়িত করেন সকল বিঘকে। কিন্তু কোন সঠিক ও ন্যায়ের সংগ্রামকে 
একেবারে ধ্বংস করা যায় না এটা এ্রতিহাসিক সত্য : ইন্্রও পারেন নি এই 
মত্যকে ভুল প্রমাণিত করতে। দ্বিতীয়বার নাট্য অভিনীত হতে গেলে অস্কুর ও 
বিঘেরা৷ আবার বাধ। প্রদান করে। তখন এ অবস্থার উত্তরণে ভরত যেমন ব্রহ্মার 
শরণাপন্ন হম তেমনি দেবতারা ও হন তাঁর শরণাপন্ন | ক্ষমতাঁপীন ও সুবিধাভোগীদের 
রক্ষাকল্পে সাধারণজনদেন আক্রমণ প্রতিহত করতেই প্রথম নিমিত হয়েছিল সুদৃঢ 
রঙ্গালয় | কিন্ত এতেও দেবতারা নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। তাঁরা শাসক, রাজ্য 
পরিচালনা ফরেন তাই রাজনীতিতে সচেতন। এ কারণে আন্দোলনের ব্যাপকতা 
দেখে তীরা ঠিকই বুঝেছিলেন যে কঠোর শাস্তি দিয়ে কিংব৷ সুরক্ষিত গৃহ নিাণ 
করে প্রতিপক্ষকে বাবে না৷ প্রতিহত কর । এর জন্য প্রয়োজন, প্রতিপক্ষের সঙ্গে 
আলোচনার মাধ্যমে একট৷ সুদূরপ্রসারী সমঝোতায় আদা। তাই তার অন্ুরদের 
সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য (সাম বাকা প্রয়োগের জন্য) ব্রহ্মার কাছে আবেদন 
জানালেন। ব্রহ্ষা মুলত; এই বিরাট আন্দোলনে উভয় পক্ষের মধ্যে একজন 
মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করেছেন। দেবতারা বন্জার কাছে প্রথমে 
সাম বাক্য প্রয়োগের আবেদন কবেন এবং তারপর প্রয়োগ করতে বললেন দান, 
তেদ ও দড। সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষে রাজনীতি ক্ষেত্রে সাম, দান, 
তেদ, দণ্ড এই চারাট বিধান বহুল প্রচলিত। সাম অর্থ বিবদমান দুই পক্ষে 
মধ্যে আলোচনা বা বোঝাপড়ার মাধ্যমে একটা এ্রকমত্যে পৌছানো। এ পর্যার 
বার্থ হলে এক পক্ষ অপর পক্ষের মধ্যে জায়গা-জমি-সহ প্রচুর উপটৌকন ও 
পদ বিতরণ করে বিবাদ বা আন্দোলন বন্ধ করতে হয় যত্রশীল - এটাই দান। 
তৃতীয় পর্যায় _ তেদ। এখানে প্রতিপক্ষ বা বিরোধী পক্ষের মধ্যে প্রচুর ভুল 
বোঝাবৃঝির শ্াষ্টি করে তাঁদের একে ভাঙম ধরিয়ে তাদের কর! হয় দূর্বল, শজি- 
হীন। এই তিন পর্যায় ব্যর্থ হলে চতুর্থ পর্যায়ে প্রতিপক্ষকে শারীরিক্তাবে বা 
অন্য যে কোন উপায়ে নিধাতন কবে নিজ আয়ত্তে আনার জন্য চালানো হয় 
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প্রচণ্ড প্রয়াস _. এটাই দণ্ড। আমাদের আলোচা নাটা-আন্দোলনে বঙ্গা দেবতাদের 
প্রতিপক্ষকে প্রথম পধীয় অর্ধাৎ সাম বাকা প্রয়োগ করেই শান্ত করতে সমর্থ হয়ে- 
ছিলেন। বৃক্গা অতি সুন্দরভাবে নাটোর প্রয়োজনীয়তা ও মহন্তর দিক বিশেষণ 
করে সবাইকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। নাট্য সর্বজনীন, এখানে কেবল দেবতা 
বা অস্ুরদের রূপাবোঁপই' নয়, ব্রিজগতের সকলেরই হবে রূপায়ণ। এতে ধনী. 
দরিদ্র, স্ত্খী-দুঃখী, ভ্ঞানী-মূর্থ, ধামিক-অধামিক সকলেরই কথা থাকবে । শোকাঙ, 
দুঃখাতি, শ্রমাত, স্থখভোগী প্রত্যেকেরই বিনোদন হিসেবে নাট্য সহায়ক হবে । 
নাট্য হবে সকল জ্ঞীনের আকব। নাট্য হবে সকলেব পরম শিক্ষনীয়, মঙ্গলদায়ক 
এবং সুখবিধায়ক। বঙ্গার এসব উক্ভিতে সবারই আশৃস্ত হওয়ার কথা । সুতরাং 
সেই যূগপদ্ধিক্ষণে নাট্য সৃষ্টিতে খন্মাব ভূমিকা নি:সন্দেছে প্রশংসনীয়, ভরতের 
মাধামে তিনি যকলকে প্রদান কবলেন এক পবম ঠিতকর অভিনব শিল্প- 
প্রজাতি। তবে যুগান্তরে বিংশ শতব্দীৰ খেষপাদে দাঁড়িয়ে ব্রহ্মার বিশাল অবদানকে 
সশ্রদ্ধচিত্তে স্বীকার করেও আমবা বলতে পারি, সেদিন তীর ভূমিকা মোটেই নিব- 
পেক্ম ছিল মা। দেব ও জন্থুব উভয়েব পিতামহ হওয়া সত্ত্বেও তিনি সেদিন 
সুকৌশলে সুন্দর প্রবচনে অসুর তখা অনার্য ও সাধারণ শ্রেণীকে আশৃস্ত করে 
দেবতা তথা আর্য ও শাসক শ্রেণীর পক্ষাবলম্বন কবেছিলেন। তাই প্রথম অভিনীত 
নাঁট্যে প্রতিফলিত হয়েছে অন্গরদের পরাভর। কিন্ত কালের পরিবর্তনে এখন 
সেই অন্থুরন্ূপী গণমানুষের বিজয় অবশীন্ডাবী, জন্বত্বীপ তথা প্খিবীর বিভিন্ন প্রান্তে 
শোন! যাচ্ছে তারই পদত্বনি। পরিখেষে নাট্য প্রয়োগের আগে ধন্দা যে রঙ- 
পুজার নির্দেশ দিয়েছেন তার মধ্যে কোন দেবগন্ধ না খুঁজেও একথা বল৷ যায় যে যা 
মহত্তব, যা আমাদের শভদায়ক, মঙ্গলকর. যা আমাদের বনু অধ্যবসায় ও কা্িত 
তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা প্রদশন করা বিবেয় ; এটাই পৃজা, অন্তরের অর্ধা নিবেদন 
নাট্য মহত্ব শিল্প,মহত্তর সাহিত্য তাই সদ্ধচিন্তে তার প্রয়োগ করা বিধেয়। 

সাবিক পর্যালোচনায় এখন এটাই প্রতীষমান হয়, সংস্কৃত নাট্যের প্রয়োগ বে 
শুভদিনে এবং শুভ মৃহ্র্তেই হোক না কেন, কোন একদিনে বা একক প্রচেষ্টায় 
কিংবা সহজতর উপায়ে এট। সংঘটিত হয় নি। এর পেছনে ছিল বছ যুগের বনু 
মানুষের আয়াসসাঁধা এক্াবদ্থ ব্যাপক আন্দোলন, অনুশীলন। আর এর মধ্যে আমরা 
দেখতে পাই সর্বকালের সকল মানুষের সাবিক শুভ চেতনা, মহৎ শিল্পবোধ এধং 
সবজনীন চিন্তার এক দীপ্র রূপ। এবং নট্যবেদ-সন্তবে এটাই প্রতিফলিত যে, সংস্কৃত 
নাট্য গণমানুষের এক্যবদ্ধ ব্যাপক আন্দোলনের সফল ফসল ও কাঙিক্ষত বিকশিত 
মুঞ্জির শতদল। | 


২০ কাঁলিদাসের মালবিক। 


পঞ্চ অবস্থা -- পঞ্চ অর্থপ্রকতি --পঞ্চ সন্ধি এবং মাল'বিকাগ্রিমিন্ত 


ইতিবৃত্ত বা নাট্যবন্তকে বল! হয় নাট্যের শরীর। পাঁচ প্রকার সঞ্চির দ্বারা 
এটা বিভস্ত। এই ইতিবত্তকে আবার প্রাজ্জজন দুটি বিশেষভাগে ভাগ করেছেন। 
এর একটি আধিকারিক (বা মুখ্য) এবং অপরটি প্রাজ্গিক (বা গৌণ)। কাঙ্ক্ষিত 
কলসাঁধনে যে সাবিক প্রক্রিয়া (কার) তা আধিন্ারিক নামে পরিণত, অপরটি 
সহায়ক বন্ত (প্রাসঙ্গিক)। আধিকারিক বলার বারণ হল, এখানে নশ্ুটি চূড়ান্ত 
লক্গ্য বা ফললাভের (ফলমোগের) মঙ্ষে জড়িত এবং আন্ষলিক বা গৌণ বলার 
হেতু, এখানে বস্তুটি চূড়ান্ত লক্ম্য সাধনের সন্থায়ক হিসেবে কার্ধ করে।১ 

এখন নাঁটাবস্ত গঠিত হন জগৎ ও মানষেধ অনুকপণে ('লোকানুকরণমূ' 
াপ্ত্বীপানুকরণমৃ') ; আর গেই জাগতিক ব্যাপার ও মানুষের জীনন বিচিত্র। মানুষের 
জীবনটা সতত সংঘাত বা মংগ্রামময়। তার প্রাত্যহিক জীবন খেকে গারাজীবন 
প্রতিনিয়ত তাকে আপনে হয় বিবিধ অনুকল ও প্রতিক্ল পরিবেশের যংস্পর্শে। 
মূলতঃ মানুষের জীবনধার৷ নদীর প্লোতোধারার গতিষরতার সঙ্গেই তুলনীয়। নদী 
যেন তার চলার পখে বিভিন্ন বাঁক নেয়, মানঘের জীবনেব বাঁকও এমনিভাবে 
তার জীবনসংগ্রামে হয় পরিবতিত। এই পরিবর্তন ও বৈচিত্রের প্রতি লক্ষ্য 
রেখেই গঠিত হয় নাট্যের শরীর, নাট্যবস্ত বা ইতিবৃত্ত। কিন্ত মানুষের ভীবনেব 
অনুকরণে শাট্যবস্ত গঠিত হলেও জীবনের বিবিধ মংঘটনা ও বাস্তবতা একেবারে 
অচ্ছেদ্যভাবে নাঁট্যক ঘটন৷ নয়। মানুষের দরীবন যেমনই হোক, ভীবনে সে সুখের 
প্রত্যাশ। করে, অবসন্ন মুহ্‌তে খোজে একটুখানি আনন্দ ও বিশ্রার্তি। নাট্য পারে 
তাকে এ আনন্দ ও বিশ্রান্তি দিতে । তাই মাট্যে জীবনের দৃশ্যপট থেকেও সে দৃশ্য 
গড়ে ওঠে নাট্যধমী হয়ে। জীবনের ঘটনা যত দ্রুত ঘটক কিংবা বিলম্বে ঘটুক, 
নাট্যঘটমা ঘটে তীর সুনিদিছ নিয়মে | ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয় নাট্যঘটন|। 
শাট্যবীজ হঠাৎ পরত্র-পৃশ্পে, শাখা-প্রণাখার পরিণত বৃক্ষে যেমন বূপায়িত হয় না, 
তেমনি ভাতে হঠাৎ দেখা যার না পারিপরু ফল: ঘটনার আরন্ত সুনিদিষ্ট পথ বেধে 


সা অর সপ পা পপ লা 


১ ইতিবৃত্বং তু নাট/মা শবীবং পরিকী তিতযু । 
পঞ্চভি: সঞ্গিতিস্তস্য বিভাগঃ মংপ্রকিতঃ || 
ইতিবৃত্ত? দ্বিধা চৈব ব্ধস্ত পবিকঘযেৎ। 
আধিকারিকষেকং তু প্রাসঙ্গি কমথাপব || 
যং হার্ধং হি ফলপ্রাপ্তা। ঘমর্থং পরিকর্যতে। 
তদাধিকরিকং জেয়মন্যৎ প্রাসঙ্গিকং বিদঃ 11 না, শা. ১১1১-৩ 
কারণাৎ ফলঘোগধ্য ধৃত্তং গ্যাদাধিকারিক মূ । 
উদোপকরখ!থঃ ড কীতাতে হান ধঙ্গিকম || না, শা, ১৯। ৫ 


কালিদাসের মালবিকা ২১ 


নিশ্চিত ফলেব আগমে এগিয়ে যায় এবং জুশৃঙ্খরভাবে পৌছে যায় উপসংহারে । 
মুখ্য ফললাভের উদ্দেশ্যে বা কাঙ্ক্ষিত ফলকামনায় এবং ফলের উৎকধ সাধনে কবি 
পরিকল্পিতভাবে নেতার (নায়কের) মাধ্যমে (বা নেতার কাবসহায়ক হিসেবে অন্যান্য 
চবিত্রের মাধ্যমে) বিভিন্ন প্রক্রিয়া (নাটা) বস্তু প্রণয়ন কবেন।১ শাট্যঘটনার এই 
বিভিন্ন প্রক্রিয়াব স্ত্রমমগ্ডস ব্রমবিকাশের প্রতি দৃষ্টি রেখে সংস্কৃত নাটতাঁত্িক ভরত 
সংস্কৃত নাটো পঞ্চ অবস্থা, পঞ্চ অর্থপ্রকৃতি এবং পঞ্চ স্থির বিধান দিয়েছেন । 


পঞ্চাবস্থু! 
মুখা ফলসাধনে কৰিকল্পিত প্রত্থিয়ার পাঁচটি অবস্থ। ক্রমানুসাবে (আনুপুবিক) প্রয়োগ- 
কর্তাকে জানতে হবে। 

সংসারে ফলযোগে তু ব্যাপাবঃ সাধকস্য যহ। 

তস্যানপৃর্য। বিজ্ঞেয়াঃ পঞ্চবস্থাঃ প্রযোজুভি: || না,শা.১৯।৭ 
এই পাঁচাটি অবস্থা হল _- প্রাবন্ত, প্রযত্ত প্রাপ্তিসম্ভব, নিয়তফ্লপ্রাপ্তি এবং ফলযোগ। 
(সাহিত্যদর্পণে এগুলি বখাক্রমে আনগ্ত, যত্র, প্রার্তনাশা, নিয়তাণ্ডি, ফলাগম) 

প্রাবন্তশ্চ প্রযত্ুশচ তথ৷ প্রাপ্তেশ্চ সংভবঃ। 

নিয়ত! চ ফলপ্রাণ্তিঃ ফলযোগশ্চ পঞ্চম: |1১৯।৯ 
মহা (মুখ্য) কললাঁভের কীভ ছিমেবে বৃতবন্ধের যে অংশ কেবল ওৎওকা া্টি 
কবে তা প্রান্ত । 

উৎনুক্যমাত্রং নঙ্কগ্য যদৃ বীজগ্য নিবধাতে। 

মহুতঃ ফলযোগদ্য সোহত্র প্রারন্ত ইষাতে ।1১৯।১০ 
যথার্থ ফলমাধন অদৃশ্য থাকা সত্তেও যে প্রঞ্থিয়া ফললাভের দিকে প্রচণ্ড প্রত্যাশ। 
নিয়ে এগিয়ে যায় তা প্রবত্ব। 

অপ্শ্যতঃ ফলপ্রাপ্তিং যো ব্যাপাবঃ ফলং প্রতি। 

পরং চৌৎস্ুক্যগমনং প্রড়ঃ পরিকীতি2 1১৯১১ 
বখন ফললাভের উপায় হিসেবে কিছুটা সন্তাঁবনা প্রতিষ্ঠিত হয়, পণ্ডিতগণ সেই 
অবস্থাকে প্রাপ্তিসম্তব বলেন। 

ঈষত্প্রাপ্তিবদা কাচিৎ্ফলস্য পরিকল্প্যতে। 

ভাবমাত্রেণ তং প্রান্ুবিধিজ্ঞঃ প্রাপ্তিসংভবমূ 1১৯১২ 


১ কবে; প্রযহানেতৃণাং মৃক্তানাং বিধাপাশ্রয়াৎ। 
কল্পযতে হি ফলপ্রাপ্তি সম্গৎকর্ধাৎ ফলপ্য 1] না, শা. ১৯1৪ 


২২ কালিদাসের মালবিকা 


যখন (নেতার পক্ষে তার প্রয়োগকৃত) উপাযেব দ্বারা ফললা প্রকৃষ্টরূপে (বা যথার্থ 
কিংবা অবশ্যন্তাবীরূপে) দেখা সম্ভব হয় তখন মেই অবস্থা নিয়ত ফলপ্রান্তি, যা 
গুণযুক্ত। 

নিয়তাং তু ফলপ্রাপ্তিং যদা ভাবেন পশ্যতি। 

নিয়তাং তাং ফলপ্রাপ্তিং সগ্ুণাঃ পরিচক্ষতে 1১৯১৩ 
যেখানে (পরিণত) ইতিবৃত্ত বা নাটাবস্ততে কাঙ্ক্ষিত, যথা এবং মমগ্ প্রক্রিয়ার 
(মুখা) ফললাভ সংঘটিত হয়, সে অংশ ফলযোগ। 

অভিপ্রেতং সমগ্রং চ প্রতিরূপং ক্রিয়াফলমূ। 

ইতিবন্তে ভবেদ্‌ যঙ্মিন্‌ ফলযোগ: প্রকীতিতঃ 1১৯১৪ 
কোন নিদিষ্ট ফলকামনায় ফলাকাত্ক্ষীর সকল কার্ষের আনুক্রমিক এই পাঁচটি অবস্থা | 

সর্বযোব হি কার্ধস্য প্রারকপ্া ফলাখিভিঃ। 

এতা। অনুক্রামণৈব পঞ্যাবস্থা ভবন্তি হি 11১৯।১৫ 
এদের (এই অবস্থা গুলিব) প্রতিটির স্বতন্ত্র সত্তা থাক। সত্তেও (নাট্যকার্য সাধনে) 
পারস্পরিক সমাগম হেতু একভাবে বিন্যাস ফলোঁৎপত্তির কারণ। 

তাসাং স্বভাবভিনানাং পরম্পরসমাগমাৎ। 

বিন্যাস একভাবেন ফলহেতুঃ প্রকীতিত: ॥১৯।১৬ 


যে আধিকারিক বৃত্ত সম্পর্কে পূর্বে বলা হয়েছে তার ফলসাধনে আরন্ত প্রভৃতির 
যথাযথ বিন্যাস হওয়া উচিত। 


ইতিবততং অমাখ্যাতং প্রত্যগেবাধিকারিকম়। 
তদাবন্তাদি কর্তব্যং ফলান্তং চ যথা ভবেৎ11১৯।১৭ 


পন অথপ্রকতি 
নাট্যবস্ত বা কাহিনী গঠনে যেমন 'আরন্ত' প্রভৃতি পাঁচটি অবস্থা আছে, তেমনি 
এতে “বীজ' প্রভৃতি পাঁচটি অর্থপ্রকৃতি থাকে ! 

ইতিবৃত্তে যখাবস্থাঃ পঞ্চারভ্তাদিকাঃ স্মৃতাঃ 

অর্থপ্রকৃতয়: পঞ্চ তথা বীজাদিক। অপি 1১৯।২১ 
এই পাঁচটি অর্থপ্রকৃতি হল বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী এবং কার্য । এগুলিকে 
(সগ্গিক) জেনে যখাঘধ প্রয়োগ করতে হবে। 

বীজং বিন্দঃ পতাকা চ প্রকরী কার্ধযেব চ। 

অর্থপ্রকতয়ঃ পঞ্চ জ্ঞাত্বা যোঞা। যথাবিধি 1১৯৯৯ 


কালিদাসের মালবিকা ২৩ 


(নাট্যপ্রবচন বা সংলাপের মাঁধামে) হা স্বশ্লমাত্র উৎস্ষ্ট (প্রদশিত) কিন্তু বহু প্রকারে 
বিস্তার লাভ করে এবং (পূর্ণাঙ্গ) ফলে পরিণত হয় তা বীত। 

বশ্পমাত্রং সমুতস্ষ্টং বধা যদ্‌ বিসর্পতি। 

ফলাবসানং তটচৈচব বীজং তদিহ কীতিতম্‌ 1১৯২৩ 
(মুখ্য ফরলাতেব) উপায় (সাময়িকভাবে) বিচ্ছিন্ন হওয়া সতেও যা সমাপ্তি না 
হওয়। পর্যন্ত (নাট্যকার্ধকে) অবিখিঁতভাবে ধারণ করে বাখে তা বিন্দ। 

প্রয়োজনানাং বিচ্ছেদে যদবিচ্ছেদকারণম্‌ | 

যাবৎসমাপ্ডিবন্ধস্য স বিন্দুঃ পরিকীততঃ 1১৯২৪ 
(নাট্যের) যে ঘটনা ব। বত্তান্ত প্রধান ঘটনার সঙ্গে তুলিত কিন্তু (মূলত:) প্রধান 
ঘটনারই সহায়ক ত পতাক। নামে অভিহিত । 

মন্থৃত্তং হি পরার্থং স্যাৎ প্রধানঘ্যোপকারকম্‌ | 

প্রধানবচচ কল্লযেত সা পতাকেতি কীতিতা || ১৯1২৫ 
যে ঘটনা বা! বত্তান্ত কেবল মূল বৃত্তান্তের (নাট্যবস্তর ) প্রয়োজনে পরিকল্পিত, কিন্ত 
পরবর্তী ঘটনার (ক্রমবিকাশের) সঙ্গে মুক্ত থাকে না, পগ্ডিতগণ তাকে প্রকরী বলে 
নির্দেশ করেন 

ফলং প্রকপ্লনাতে যগ্যাঃ পরাথং কেবলং বুবৈঃ | 

অনুবন্ধবিহীনং স্যাৎ প্রকরীমিতি নিদিশে২।1১৯।২৬ 
মুখা (শাধিকারিক) বস্তুর প্রয়োজনে প্রার্ভজনের (বা নাট্যকারের) যথাযখ প্রযোজিত 
যে পূণ প্রয়াস তা কাধ নামে অভিহিত। 

যদাধিকারিকং বৃত্তং সমাক্প্রাজৈৈঃ প্রযুজ্যতে। 

তদর্ধো যঃ সমারন্তস্তৎকার্ধিং পরিকীতিতম্‌ ||১৯1২৭ 
এগুলির মধ্যে যা নায়কের স্ার্থে সম্পাদিত হয তা প্রধান এবং অপর সকল 
অপ্রধান বা প্রামচ্চিক। 

এতেঘাং বস্য যেনার্ধো যতশ্চ গুণ ইধাতে। 

ততপ্রধানং তু কর্তবাং 'গণভূতান্যতঃপরম.।1১১।৯৮ 


পঞ্চ দান্ধ 
নাটকে মুখ, প্রতিযুখ, গর্ভ, বিমর্শ এবং নি্হণ এই পাঁচটি সন্ধি থাকে। (সাহিত্য- 
দর্পণে এগুলি যথাক্রমে মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, উপসংহৃতি।) 

মুখং প্রতিমখং গর্ভে বিমর্শশ্চ তখৈব হি। 

তথা নিবহণং চেতি নাটকে পঞ্চ সন্কয়ঃ||৯৯।১৭ 


২৪ বালিদাধের মালবিকা 


যেখানে কাব্যশরীর বা বন্তর সঙ্গে সম্পকিত নান। বৃত্তান্ত ও রসসন্তাবনাময় বীজের 
উৎপত্তি হয়, তা মুখ (সন্ধি)। 

যত্র বীজসমুৎপত্তিনানার্বসসম্ভবা । 

কাব্য শরীরানুগতা তল্মুখং পরিকীতিতম্‌ || ১৯।৩৯ 
ম.খেব (মুখসন্ধির) সধত্র বিন্যস্ত উদ্ঘাটিত যে বীড কখনও দৃষ্ট এবং কখনও 
অদৃষ্ট (গম্য ও অগমা) বলে মনে হয়, তা প্রতিমখ (সন্ধি) হিসেবে চিছিত। 

বীজস্যোদূঘাটনং যত্তু দষ্টনষ্টমিৰ কৃচিৎ। 

মুখন্যস্তসা সধত্র তগ্ধৈ প্রতিমুখং স্মুতম্‌ 11১৯৪০ 
উত্তিম্ন বীজের যেখানে কখনও প্রাপ্ডি, কখনও অপ্রাপ্তি এবং পূনরায় অন্বেষণ হয় 
সে অংশ গর্ভ (সন্ধি) নামে অভিহিত। 

উদ্ভেদস্তস্য বীভস্য প্রাপ্তিরপ্রাপ্ডিরে বা। 

পৃনশ্চাঙ্বেষণং যত্র স গর্ভ ইতি সংজ্ভিতঃ 1১৯৪১ 
গর্ভসদ্ধিতে বদ্ধিপ্রাপ্ত বীজার্থ যখন কোন লোত, ক্রোধ বা বিপরধয়ে হয় বাধাপ্রাপ্ত 
তখন তা৷ বিমর্শ (সন্ধি) নামে পরিচিত। 

গর্ভান্িভিন্নবীজার্থো বিলোভনকৃতোহপি বা। 

ক্রোধব্যসনজে বাপি ম বিমশ' ইতি স্যতঃ11১৯।৪২ 
(নাটাবন্তুব) সকল কিছু অর্থাৎ বীজেব সঙ্গে সম্পৃন্ত মখ প্রভৃতি যখন যথাযথভাবে 
বিন্যস্ত হয়ে নানাভাবের সমস্থয়ে (টঁড়ান্ত লক্ষ্য বা পবিণতির দিকে) পৌছে যায় 
তখন হয় নিবহণ (সঞ্ধি)। 

সমানং চ সমথানাং মুখ্যার্থানাং অবীজিনাম্‌ | 

নানাভাবোহস্তরাণাং যদৃতবেনিবহণং তু তম্‌ |1১৯।৪৩ 
নাট্যবস্তর যথাযথ বিন্যাস ঘটাতে নাঁট্যশান্ত্রে সন্ধি সম্পর্কে আরও বল! হয়েছে যে, 
প্রধানবৃত্তে (নাটাবস্তুতে) সকল সঞ্জি থাক! বিধেয়, প্রয়োজনে কিছু কমও থাকতে 
পারে। নিয়মানুসারে অবশ্য সকল সঞ্জিই থাকতে হবে, কোন সুণিদিষ্ট কারণেই 
কেবল কম হতে পারে! 

পূর্ণসন্ধি তু তৎকার্ধং হীনমন্ধ্যাপি বা পুনঃ 

নিয়মাৎ পঞ্চপন্ধি জ্যাদ্ধীনসন্ধ্যাথ কারণাঁৎ|1১৯।১৮ 
যদি কোন একটির বিলোপ ঘটান প্রয়োজন হয় ত'হলে চতুর্ধটি, দটি হলে তৃত 
ও চতুর্থ এবং কোন কারণে তিনটির বিলোপ ঘটাতে হাল বিলপ্ত হবে দ্বিতীর, 
তৃতীয় ও চতুর্ধ (সন্ি)। (অর্থাং নাট্যবস্ত-গঠনে আরন্ত এবং যথার্থ পরিসমাপ্তি 
অবশাই থাকতে হবে ।) 


কাঁলিদাসের মাঁলবিকা। ২৫ 


চতুর্বস্যৈেকলোপে তু দ্বিলোপে ব্রিচতুর্ধয়োঃ 

ছ্িতীয়ন্রিচ তুর্ধানাং ভ্রিলোপে লোপ ই্যাতে|১৯।১৯ 
প্রাপঙ্গিক বৃত্তের জনা স্বাভাবিক কারণেই এ নিয়ম প্রযোজ্য লয়, কারণ এটি (প্রাদ- 
লিক) প্রধান (আধিকারিক) বৃত্তর প্রয়োজন সাধনের সহায়ক । (অতএব) প্রাসঙ্গিক 
বৃত্তে মন্ডাবা যে দটনাই ঘটক তা নিবিধে, নিয়ম বহির্ভূত না করে ব্যবহার 
করা যাবে। 

প্রাসঙ্গিকে পরাধত্বনি হোষ নিয়মো ভবেৎ। 

নন্থত্তং সম্ভবেত্তত্র তদযোজ্যমবিরোধত211১৯1২০ 
এখানে বে তিনটি বিষয়ের (অবস্থা, অর্থপ্রকৃতি, সন্ধি) কথা ধলা হল, এর মূলতঃ 
নাট্ের আজিকে একটি অপরটি পরিপুবক । অর্থাৎ এই তিনের সার্থক প্রয়োগে 
সহিমলনে পুণতা ও সফলতা লাভ করে একটি নাটক | নাট্যশরীরকে এবা প্রদান 
করে সুচারু বূপ, সুচু গঠন বিন্যাস এবং করে শৌভাতিশয়। অর্থপ্রকৃতি হল, নাট্য- 
বস্তর পনিবর্তন অগ্রগতিব বিশেষণ; অবস্থ। নাটাক্রিযারি অগ্রগতির বিশেষণ এবং 
সন্ধি সাবিক নাট্যঘটনার অগ্রগতি সাধনেব প্রক্রিয়া পঞ্ অর্থপ্রকতি ও পঞ্চ অবস্থ। 
পঞ্চ সন্ধিব সঙ্গে মিলিত হয়ে নাট্যের সাবিক গতি সঞ্চারিত করে এবং নাটক 
এগিয়ে যায় তার ঈপ্সিত পরিণতির দিাক। 
নাট্যকারকে নঙ্গমঞ্চে দর্শকমগডলীন সামনে ঘটাতে হয় নাট্যঘটমা এবং নাটোর 
কূশীলবন। বিবিধ ক্রিরা-প্রক্রিয়াব মাধ্যমে পনিবেশন করেন নাট্যবস্ত্র। এই ক্রিয়া- 
প্রপ্রিঘাই হল মাট্যেব জীবন। অতএব কাহিনী ও ক্রিয়া-পরক্রিয়া এই দই নিয়েই 
নাট্য। এর মধ্যে বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী ও কার্য এই পাঁচটি হল কাহিনীৰ 
উপাদান; একত্রে এগুলি অর্থপ্রবৃতি নামে পরিচিত। মাট্যের মুখ্য প্রয়োজন চরিতার্থ 
করেবলে এদের নাম অগ্রপ্রকৃতি (অর্থ-প্রয়োভন, প্রকৃতি হেতু)। অথবা কল বা 
প্রয়োদন সির ছেতু হল অধপ্রকৃতি(অর্থঃ ফলম তগ্য প্রকৃতয় উপার: ফলহেতবঃ 
ইতার্থঃ)। আর নাটোর ক্রিয়া-প্রক্রিয়া অর্থাৎ মুখ্য ফললাভেব জন্য বিষয়বস্তকে প্রদর্শন 
করতে পাব্র-পাত্রীগণের যে উদ্যোগগতি ও ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় তা সুনিদিট্ 
কতগুলি অবস্থার মাঝ দিয়ে বূপান্তরিত হর । নাট্যক্রিয়ার এই অবস্থান্তরই প্রারন্ত,প্রযত্ব, 
্াপ্তিসন্তব, নিয়তফলপ্রাপ্তি এবং ফলযোগ বা ফলাগম প্রভৃতি পঞ্জাবস্থা নামে কথিত। 

যা থেকে নাযঘটনান সষ্টি হয়, তাই (নাট্য) 'বীজ' | নারক-নায়িকার জীর্ধনে 

অপ্রত্যাশিত বা আকস্মিকভাবে এমন কোন ঘটনার উত্তব হয় যা প্রথম দৃষ্টিতে 
হয়তো খুবই তুচ্ড এবং একেবারেই ক্ষদ্র কিন্তু ধীরে ধীরে এই ক্ষুদ্র ঘটনাই 
বিরাটাকার ধারণ করে ও সন্তাব্য পরিণতির দিকে এখিয়ে যায়; প্রবল সন্তাবনা- 
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গর্ভ বীজ পরিণত হয় ফলস্ত বৃক্ষে। এবং নায়ক-নায়িকাই হয় এই ফলের ভোস্তা। 
নাট্যকাহিশীতে এবদ্দু' হল এমন একটি উপকরণ, নাট্যের মুখাফলসাধনে কখনো 
কোন বিঘু দেখা দিনে বা সেই বিধ দর করে নাট্যঘটনার পারম্পর্ধকে ধরে 
রাখে। এ যেন জলে তৈলবিন্দু। জলমধ্যে তৈলবিন্দু পতিত হলে জলের সর্বত্র 
ত| বিস্তৃত হয়, বিন্দুও নাটোর মূল বিষষবন্ত থেকে আবন্ত করে সমগ্র নাটা- 
কাহিনীতে হয় পরিব্যাপ্ত। নাট্যবীজকে বিন্দুই রাখে সজীব করে। একে জল- 
বিন্দধ সঙ্জেও তুলনা করা যায়। কোন বীজকে মৃত্ভিকাগর্ভে প্রোথিত কবার পর 
তাব বৃদ্ধির জনা যেমন প্রয়োজন হয় জলসেচন, তেষনি নাট্যবীজকে বাঁচিয়ে রেখে 
ঘটনার গতি সধ্র করে নাট্যবিন্দ। বীজের «ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হলে বিন্দৃই 
তাকে রাখে বাঁচিয়ে । বিন্দুকে বল! যায় স্মারক, ঘটনার মূল সূত্র হারিয়ে যেতে 
চাইলে বিন্দুই তাকে দেয় মনে করিয়ে। নাট্যকাছিনীর সূচনার পর থেকে অর্থাৎ 
বীজের পরে বিন্দুর আগমন ঘটে এবং নাট্যসমাণ্ডি পর্যন্ত বিন্দু অচ্ছেদ্যভাবে 
জড়িয়ে থাকে কাহিনীর সঙ্গে । বিন্দব ভন্য নাট্যের মূল বিষয়বস্ততে কখনও 
বিশৃঙালা দেখা দেয় না এবং বহু ঘটনার সমাবেশ ঘটলেও ঘটনার এক্য ও সংহতি 
থাকে বউমান। পতাকা" এবং 'প্রকরী" নাটোর মৃখ্যফলপাধনের মহায়ক হিসেবে 
কাধ করে। নাটাক কার্ধসিদ্ধির পথ সুগম করার জন্য কিছু প্রাসঙ্গিক বা অবান্তর 
ঘটনার সূত্রপাত করতে হর, এ ঘটনাই পতাক। ও প্রকরী। নাট্যকাহিনীর অগ্রগতি 
সাধনে এদুয়ের ভূমিকা অপরিসীম । তবে, উদ্দেশ্য এক হলেও দুয়ের মধ্যে 
যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। পতাঁক! মুল নাট্যবস্তর মধ্যে কোন বড় ঘটনা বা 
কাহিনী আব প্রকরী খুবই ছোট্ট ঘটনা । ইতিবৃত্তের পাশাপাশি এমন কিছু ঘটনা 
থাকে যা নট্যেব সঙ্গে প্রায় অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং নাট্যেব পরিসমাপ্তি পর্যন্ত 
থাকতে পারে, এটিই পতাকা | যেমন, মৃচ্ছকটিক নাট্যে রাষ্ট্রবিপ্রব | আর যা 
কখনো 'অধিকদর পর্যন্ত অগ্রসর হয় মা কিন্ত নাটাকাহিনীব অগ্রগতি সাধনে মহথায়তা 
করে তা প্রকরী। যেমন, অভিজ্ঞানশকন্তল নাট্যের প্রথম অঙ্কে ভ্রমরব্ত্বান্ত । কোন 
মন্দির বা রথোপরি স্থাপিত পতীকা যেমন সেই' মন্দির বারথ চিনতে সহায়ক হয়, 
তেমনি পতাকার মাধ্যমে নাট্যবস্ত বুঝতে হয় সহজতর । পতাকাকে বলা হয় 
'শোভাকৃৎ' | অর্থাৎ পতাক! মূল নাট্যবস্তর শোভ। বর্ধন করে। পতাকা নাট্যবস্ততে 
স্বার্থ ও পরার্থ দভাবেই ব্যবহৃত হতে পারে, অর্থাৎ পতাকা মূল নাট্যবস্তর 
পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক বস্তু হিসেবে থাকতে পারে এবং আধিকারিক বৃত্তের সঙ্গে 
থেকে তার সহায়ক হয়েও পতাকা বস্তর সম্পূর্ণ স্বকীয় উদ্দেশ্য সাধন ও ফল- 
যোগ থাকতে পারে। এক্ষেত্রে পতাক।-নায়ক নাটাবস্ততে মল নায়কের উদ্দেশা 
গাধনের সঙ্গে সঙ্গে সহনায়ক হিসেবে নিজের উদ্দেশাও সাধন করে । যেখন, 
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মৃচ্ছকটিকে প্রাসঙ্গিক বগ্ত রা্ট্রবিপ্রব এবং তাঁর নেতা ব৷ নাক হিসেবে শিল- 
কের স্বকীয় উদ্দেশ্য সাধন। কিন্ত প্রকরীর কোন স্বকীয় উদ্েশ্য সাধন নেই, 
সব সময় মূল ঘটনার সহায়ক মাত্র। শাকস্তলে ভ্রমরবৃত্তীত্তের কোন স্বকীয় ফল 
বা উদ্দেশ্য সাধন নেই। পতাকা-নায়কের ফল অবশ্য নির্বহণ সন্ধির পূবেই শেষ 
হতে হাব। কারণ শেষ সন্ধিতে মুখাফন বাতীত অন্য কোন বিষয়ে কোন 
প্রত্র থাকবে না। (“পতাকেতি পতীাকানায়কফলম,, নির্বহুণপর্ধন্তমপি পতাকারা: 
প্রবৃত্তিদর্শনাৎ__ অভিনবগ্তপ্ত)। পতাকা-ঘটনা সব সময়ই বৃদ্ধিবৃত্তি-সন্পর ভীব 
(মানুষ) দ্বারা সাধিত কিন্তু প্রকরী মানুষ ও মনুষ্যেতর জীব উভয়ের দ্বারাই সাবিত 
হতে পাবে। পতাঁকাকে প্রাসঙ্গিক বস্ত বলা যায় কিন্ত প্রকরীকে এভাবে বলা 
যঁয় না। পতাকা 'ব্যাপিবৃত্ত' কিন্ত প্রকরী 'প্রদেশভাক্‌ (একদেশস্থ)। সর্বশেষ 
অর্থপ্রকৃতি 'কার্ধ' হল নাট্যের সাধিক ক্রিয়া, এটা বিশেষ অথেই প্রযোজ্য : 
সেই প্রক্রিয়া যা ঘটনাকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে নিয়ে যায়, চূড়ান্ত ফলপ্রাপ্তিতে সহায়ক 
হয়। কার্য অর্থ পরিসমাপ্তি । অর্থাৎ কার্ধ নাট্যেব মুখা ফল বা প্রর়োজন। কিন্ত 
প্রশ হলো “কার কি করে হবে কার্ষসিদ্ধিব হেতু? কারণ কার্য বা ফললাভের 
জন্যই অর্থপ্রকৃতিগুলির প্রয়োজন । এখানে অর্থ প্রকৃতিকে যদি বল! যায় “বিষয় 
বস্তুর উপাদান' (আর্থ _-বিষয়, প্রকৃতি -_ উপাদান), তাহলে প্রশখবটির পমাধান হওয়া 
সম্তব। পঞ্যাঙ্গ পুট বা বিষয়বস্ত্রর অঙ্গ হিসেবে বীজাদির ন্যায় কাধও একটি অঙ্গ | 
শাট্যবস্তুর বীজ যেখানে উপ্ত সেখানেই পঞ্ধবস্থার প্রারভ্তের সূচনা । এখানে 
নায়কের কোন বস্ত্র লাভে ওৎসুক্যই প্রধান লক্ষণীয় বিষয়। তবে নারককে তার 
অভীপ্সিত বস্তলাভে কেবল ওৎস্থক্য দেখালেই চলবে না, তার প্রাপ্তির জনা 
তাকে হতে হবে যথেষ্ট পরিশ্রমী বা যত্বশীল। এই যত্বশীল হওয়টাই 'প্রযত্া' | জ্ঞাত 
বা অঙ্ঞাতসারে নায়ক কিছু অর্জন করতে চায় এটা ফলারম্ত। এরপর ঘটনার 
অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এক পর্যায়ে ফলপ্রাপ্তিতে আশা-নিরাশা মিলিযে একটা 
উদ্বেগজনক পবিস্থিতিব কষ্টি হয়। নাটযক্রিয়ায় দেখা দেয় প্রচণ্ড সংঘাত। অনুকূল 
প্রতিকূল পরিবেশ এবং আশা-নিরাণার দোল'চলে ফলপ্রাপ্তিতে স্থা্টি হয় চবম 
সংকট। শেষ পর্ধস্ত অবশা আর এ অবস্থা থাকে না। সংকটনিরপনের উপায় হয় 
পরিদৃষ্ট এবং দেখা দেয় ফলপ্প্রাপ্তির সম্ভাবনা । তৃতীয় পর্যায়ের এই সাবিক 
অবস্থার নাম 'প্রাপ্তিসস্তব' । কিন্তু প্রাপ্তিতে আবার বাধার স্থ্টি হয় এবং অচিরেই 
আবার দূরীভূত হয় সব বাধা-ৰিপত্তি। এ পর্যায়ে নায়কের ফলপ্রাপ্ডির সন্তার্ধনা 
হয়ে ওঠে খবই উজ্জুল ও প্রায় নিশ্চিত কিন্তু ফল হস্তধূত নয় অর্থাৎ কিছুটা 
উদ্বেগ তখনও বতমান। এ অবস্থার নান 'নিয়ত-ফলপ্রাপ্তি'। তারপর সকল বাধ 
দূবীভত হওয়া সর্ব প্রবত্ব নিবিঘ পরিপমাপ্রির দিকে এগিয়ে যায় এবং নায়ক 
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যুক্ত হয় কাঙ্ক্ষিত ফলের সঙ্গে। এই (পঞ্চম) অবস্থা 'ফলযোগ'। শব্দটির 
বাখাত অর্থ হল এখানে নায়ক ফলের সঙ্গে যুক্ত। নিজে অথবা সহছায়ত'কারীদের 
সহায়তায় যেভাবেই নায়ক ফললাভ করুক না কেন ফলভ্ভোগী মূলতঃ নায়কই, অর্থাৎ 
নাট্যেন অভিপ্রেত ফললাভি করে ফলের সঙ্গে যুক্ত হয় নায়ক। 

উল্লিখিত নাট্যবস্ত (901)-র গাচটি এবং নাটাক্রিরা (৪0707)-ব পাঁচটি স্তন 
বা বিভাগের সঙ্গে যথাক্রমে মিলিত হয়ে সৃষ্টি হয় মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ ও 
নির্বহণ এই পঞ্চ সন্ধি । সন্ধি অর্থ সংযোগ বা গ্রস্থি। নাট্যসন্ধি ও বাকরণের সন্ধি 
অবশ্য এক নয় | নাটা খটণাবছল কিন্তু এটা কতগুলি ক্ষ্র বৃহৎ ঘটনার গ্রন্থন, সম 
বা ঘটনাঁপগ্রী নয়, ঘটনার সংহতি । আব গতিময়ত। নাট্যঘটনার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য । 
এই গতির প্রাবগ্য আছে, কটিল্তা আছে, সংকটময়তা আছে কিন্ত ভা কখনোই 
লক্ষ্যহীন কিংবা বিবামহীন নয় লক্ষ্যে স্ুনিদিটি এবং সান্ত। সন্ধি চেষ্টা করে নাঁট্য- 
ঘটনার বিভিন্নমখী স্লোতোরধারাকে একটা বন্ধনে আবদ্ধ করতে । মুলত: সন্ধি নাট্যের 
একটি অবস্থা খেকে আর একটি অবস্থান, নাটোর একটি ঘটনাব অগ্রগতির সঙ্গে 
আর একাট ঘটনার অগ্রগতির সেতুবন্ধন । মৃখসক্ষি নাট্যক্রিয়ার প্রান্ত অবস্থা এবং 
নাট্যবন্থর বীজের সঙ্গে সম্পক্ত। এখানে 'মখ' শব্দের অর্থই হচ্ছে আর্ত | নাট্যকার 
সঙ্কির এই অংশে স্বকৌশলে স্থুপরিকল্লিতভাবে নাট্যকাহনীব অগ্রগতিকে লক্ষ্য 
রেখে বনু সম্ভাবনাময় কীজকে করেন প্রোথিত। প্রতিমুখের সঙ্গে জড়িত পঞ্যবস্থার 
প্রযন্ত এবং পঞ্চ অর্থপ্রকৃতির বিন্দ। নাট্যকল লাভের জনা নাট্যকারকে কিছু গ্রহণ 
করতে হয় আবার কিছু করতে হয় বর্জন। এই গ্রহণ-বর্জনের প্রবত্ব নাট্যকার 
এই অংশেই অনেকখানি সমাধা করেন। একারবণে বল। হয়েছে মুখসন্ধিতে নাস্ত 
বীজ প্রতিমখে কখনো দৃষ্ট এবং কখনে! ঘদৃষ্ট (নই) “দৃষ্টনষ্টমিব' মনে হয়। 
মূলতঃ ফলের কারণ হল বীজ | এই বীজ 'কার্তয় দু্টং কারণতরা নষ্টম্‌।' 
অর্থাৎ কারণস্বরূপ বীজকে যখন মাটিতে প্রোখিত করা হত তখন তা আমাদের 
চোখে অদশা, আবার কার্যস্ববপ এই বীজেরই অঙ্কুরোদৃগম দূশা, কিন্ত বীজ তখন 
সম্পূর্ণ নষ্ট | নায়ককে কেন্দ্র করে যে ফল বা কার্ধ দেখা যার, প্রতিনায়কেই আবার 
ত৷ সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যায় _-“নায়কবৃত্তে দৃষ্টং প্রতিনায়কবন্ডে নষ্টম্‌' | তাই নাট্য- 
বন্ধের এই অংশে নাট্যকারের পরিকল্পনায় কাঁতিক্ষিত ফল গম্য-অগম্য অথাৎ উত্ভিন্ন 
বীজ দৃঈ-নষ্ট মাতা মনে হয়। 

নারিঘটনার চরম উৎকর্ষ (০19,) ঘটে গর্ভসক্বিতে। এখানে মুখ্য ফললাতের 
জন্য ঘটনা এগিয়ে গেলেও বীজের হাঁস-বৃদ্ধি, বিনাশ-বিকাশ অথাৎ প্রাপ্তি, অপ্রাগ্তি 
এবং পুণরায় অন্ষণ ইত্যাদির সম্মিলনে একটা চরম অবস্থার স্থষ্টি হয়। তাই 
প্রতিসুখ সন্ধি অপেক্ষা এখানে দর্শকচিত্ে সর্বাধিক উত্তেজিত উৎকণ্ঠা পরিলক্ষিত। 
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অনুকূল অবস্থা থেকে প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে নায়ক-নায়িকাকে অধিক সংঘর্ষ 
করতে হয়। নাঁয়ক-নায়িকাকে পড়তে হয় এক ভয়ঙ্কর নৈরাশ্যজনক অবস্থায়। 
পরিশেষে অবশ্য নষ্টপ্রায় বীজটিকে উদ্ধার করার প্রচণ্ড প্রচেষ্টা এবং ফললাভের 
সুতীব্র আকাঙ্কায় অনিশ্চয়তাব যধোও সাফল্যের সন্তাঁবনা দেখা দেয় এবং ক্ষীণ 
হলেও আশার আলে জলে ওঠে। এ কারণে এ সন্ধির অবস্থা 'প্রাপ্তিসন্তব' | 
আর এখানে অধপ্রকৃতি “পতাঁকা'। গররতলক্ষণে সবক্ষেত্রে অবশ্য পতাকা থাকতেও 
পারে, নাও পারে। অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রেই পতাকা স্থাপনে অনিয়ম দেখা যায়। 
ফলের সম্ভাবনা গর্ভে নিহিত বলে এ সন্ধির নাম গর্ভসন্ধি। এই ফলেব সম্ভবন। 
কিন্ত আবার ব্যাহত হয় 'বিমশ" সন্কিতে। অর্থাৎ তৃত্তীয় সঞ্চি শেষে ফললাভে যে 
একট আশার আলো৷ দেখা দের কোন অপ্রত্যাশিত আকস্মিক বাঁতাঘাতে বিমর্শে 
তা হয় নিবাপিত। বিনশ শব্দের অথথ করা যায় দশ্চিন্তা, সন্দেহ, উদ্বেগ বা বিশেষ 
চিন্তা । এখানে পাত্র-পাত্রীগণ ফলপ্রাপ্তির সম্তাবনায় আশাহত হয়ে বিশেষ চিন্তা- 
গ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং উদ্বেগাকল অবস্থায় কালাতিপাত করে। শেষে অবশ্য ফলপ্রাপ্তি 
হয়ে ওঠে প্রোজ্ছুল। গভে যেমন প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি দ-ই দেখা যাঁয় বিমর্শেও তেমনি 
প্রাপ্তি-অপ্রাপ্ত পরিদৃষ্ট । তবে গর্ভ ও বিমশেব মধ্য প্রার্থক্য হল, গর্ভে কেবল 
প্রাপ্তি যন্তব, কিং বিমর্ণে ফললাভ গ্রায মিশ্চিত। গর্ভে ঘটনার ওপব অপ্রাপ্তির 
প্রভাবট। বেশী কিন্ত বিমর্দে সাবিক ঘটনার ওপর প্রাপ্ত অধিক প্রভাব বিস্তার করে। 
গে প্রাপ্তি দোদ্ল।মান কিন বিমর্শে প্রায় স্থির, অকম্প। বিমর্শে সন্দেহ ও বিচার 
পাশাপাশি থাকলেও সিদ্ধা্ গ্রহণের ময় নায়ক খাকে খবই মঠিব ও বাস্তব 
এবং পবিস্থিতি যেমনই হোক নারক দৃনভাবে তার সপ্গুখীন হয় । মুলত: বিমর্শে 
বিঘাপগমে ফলপ্রাপ্তি হয় স্রমিশ্চিত। এজন্য এ সন্ধির অবস্থা “নিযতফলপ্রাপ্তি' | 
এবং এব সঙ্গে জাড়িত অধপ্রকৃতি প্রকরী' | অর্বশেষ 'নিৰবহণ' সঞ্ধিতে মুখ্যকল- 
লাভের আর কেনি বাবা খাকে না। কিছু বিপত্তি খাকলেও অস্ভুত উপায়ে গব 
দূরীভূত হয়ে ফললাভ হয় মহজতর। অনুকূল পরিবেশে মুখাদি সন্ধিচভুষ্টয়ের সজীব 
গকল নাট্য বিষয়, সকল নাট্যক্রিয়া, ঘটনাপ্রোত এখানে পরিষনাণ্ড হর বলে এ 
সির নাঁম শিবহণ। 'নির্বহতি মুখ্যফলং সম্পদ্যতে অক্মিন্নিতি নিবহণম্‌ | এ মদ্ধির 
অবস্থা 'ফলযোগ এবং অর্থপ্রকৃতি কাধ | 

পর্গশান্ধি ও এর্ধপ্রকৃতির ক্রম সব সময় সমানভাবে পরিলক্ষিত হয় না। যেনন 
বিন্দ নাটোর বেকোঁন স্থানে অবস্থান করতে পারে। সাবিক ক্রম নির্ভর করে 
মট্যবন্ত গঠনে নাট্যকারের পরিকল্পন। ও কৌশলের ওপর। এখানে একটি ছকের 
সাহাযো পঞ্চসন্ধির সঙ্গে পঞ্চ অর্থপ্রকৃতি ও পঞ্কাবস্থার বিন্যাস পরের পৃষ্ঠায় 
দেখানে। হল £ 
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এবার মালবিকাগ্রিমিত্র নাটকের সন্ধি বিশেষণ কর যাঁক। রাজা অগ্রিমিত্র 
এবং পরিচারিক৷ (মূলতঃ রাজক্মারী) মা'লবিকার প্রেমকাহিনী অবলদ্ধনে এ নাটক 
রচিত। অর্থাৎ প্রণয়ঘটিত পৰিণয়ই নাটকটির বিষয়বস্ত এবং অগ্রিমিত্র ও মাল- 
বিকার স্থায়ী দাম্পত্য-মিলন ব৷ বিবাহ এ নাটকেব কার্য বা ফল। চিত্রে মালবি- 
কাকে দেখার পর তাকে বাস্তবে দেখার জন্য অগিমিত্রের ইচ্ছার মধ্য দিয়ে উপ্তু 
হয়েছে এ নাটকের বীজ । অনেক নাটকে বীজ বপনের জন) কিছুটা সময় 
নিয়ে ক্ষেত্র প্রস্তৃত করা হয়। যেমন, 'অভিজ্ঞানশক্ত্তল' নাটকে মুগয়াথধে আগত 
দঘান্তের তপোবনে প্রবেশের পর থেকে কণথ্াশ্রম অভিমুখে গমন পর্যন্ত সময়ে 
চলেছে বীজ বপণের প্রস্ততি। কিন্ত অনেক নাটকে সূচমাতেই উপ্ত হয় 
নাট্যবীজ। মালবিকাগ্রিমিত্রে এটাই ঘটেছে । পরিচারিকা বকলাবলিকার কাছ 
থেকে আমরা প্রথম মালবিকার প্রতি রাজা অগ্িমিত্রের আকর্ধণের কথা জানতে 
পারি। মালবিকাকে জানার ও তাঁকে দেখার জন্য রাজার ওৎস্্ক্য দর্শকচিন্ডেও 
একটা ওৎসুক্য সৃষ্টি করে। কিন্ত বকলাবলিকার কাছ থেকে আবার বখন জান৷ 
গেল যে রাজার দৃষ্টিপথ থেকে মালবিকাকে বিশেষ ভাবে আড়ালে রাখা হয়েছে 
তখন সদ্য প্রোখিভ বীজের উদ্গম সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দেয়। কিন্ত দর্শকচিত্তে 
এ সন্দেহের ভিত্তি খুব দৃঢ় নয়। রাজাব পাটরানী ধারিণী চান ন! যে মালবিক। 
বাজার দৃষ্টিপথে পড়ক, কিন্তু যিনি রাজা তার পক্ষে তাঁর অন্তঃপুরের কিছু বাব 
অতিক্রম করে যেকোন কৌশল অবলম্বনে একজন পরিচারিকার সঙ্গে সাক্ষাৎকার 
নিশ্চয়ই অসম্ভব নয়। এখন কিতাবে সান্ধীংকার ঘটবে এটাই দর্শকচিন্ডে উৎসুক্য। 
রাজার অন্য কার্ষের মন্ত্রী (কাধান্তরঘচিব:) বিদ্ষক গৌতম মঞ্চে প্রবেশ করে 
জানালেন যে, হঠাঁৎ করে চিত্রে যাকে দেখা গেছে মেই মালবিকাকে চাক্ষষ 
দেখার একটা উপায় বের করার জন্য তিনি রাঁজাদেশে নিয়োজিত । এবং এ 
বিষয়ে তিনি একট! উপায় শ্িরও করেছেন। (আণতোদ্দি তওহোদা রণা গোদম 
চিন্তেহি দাঁব উবাঁঅং জহ মে জইচ্ছাদিট্‌ঠপড়িকিদী মালবিআ পাচচকখদংসণা 
হোদিত্তি। মএবি তং তহ কিদং।) তারপর গৌতম রাজার কানে কানে তাঁর গোপন 
পরিকরপনাটা জানিয়ে দিলেন! সব শুনে রাজ! তার প্রিয় বয়মাকে নির্খত কার্ষের 
জন্য সাধুবাদ দিরে বললেন যে, কার্ধিসিদ্ধি অনেক কঠিন জেনেও এ প্রকার আরন্তে 
তিনি আশানিত। (সাধু বয়স্য নিপুণমুপক্রান্তয়। ইদানীং দূরধিগমসিদ্ধাব- 
প্যস্[িন্নারন্তে বয়মাশংসামহে |) এরপরই নেপথ্য থেকে শোনা গেল পরম্পর 
জিগীষু দুই নাট্যাচার্ধ গণদাস ও হরদত্তের ক্রোধব্যগ্তক সোচচারিত উক্তি। রাঁজার 
ভাষায় যা তার বন্ধুর স্চতুর বৃদ্ধিপাদপের পুণ্পোদৃগম (সথে ত্বৎ্জুনীতিপাদপস্য 
ইদং কুক্বমমুততিন্য়)া। সঙ্গে সঙ্গে গৌতমের উত্তর, ফলও দেখবে (ফলংবি 
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দকৃখিসৃপসি)। রাজাকে মলিবিকাদর্শনের জন্য গৌতমের এই যে প্রাথমিক প্রক্রিয়া 
এটাই নাটকের প্রারস্ত' নামক অবস্থার সূচনা । এই প্রক্রিয়ারই বাস্তব রূপ দেখ! 
যায় নাঁট্যাচার্ধদ্বয়ের রাজার সন্দুখে উপস্থিত হয়ে শ্রেষ্ঠত্ব নিপণের বিচার প্রার্থনায়, 
এবং পরবতাঁ পর্যায়ে পরিঝাজিকা কৌশিকী ও রানী ধারিণীর উপস্থিতিতে 
পরিঝািকার মধ্যস্থতার উভর নাট্যাচাধধের শিযাদের অভিনয় প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের মাধ্যমে | ফলতঃ প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণের জন্য রাজা 'অগ্রিমিত্র ও 
4কননুখে মালবিকার উপস্থিতির সম্ভাবনা হয়ে উঠে উজ্ভুল ও স্বাতাবিক। 
এবং এ কারণে নায়িক। মালবিকাকে দেখার জনা নায়ক অগিমিত্রের মতো দরশকচিত্ডের 
ওৎস্ক্যও হয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। অতএব নাট্যকাহিনীতে ছবিতে দষ্ট মালবিকার প্রতি 
অগ্রিমিত্রের ওৎসুক্য স্থষ্টিব্প অর্ধপ্রকৃতির যে “বাঁজ' উপ্ত, শাঁট্যক্কিয়ায় তা নায়িকাকে 
নায়কের সন্পুখে (শরীরী) উপস্থিতির জন্য গৌভমেব গ্রঞ্খার রাজার সত্রির ভূমিকা 
গ্রহণের 'প্রারন্ত' নামক অবস্থা। এই বীজ ও প্রারন্তের শোভন সন্মিলনে নাট্যঘীনার 
বছ রসসন্তাবনামর প্রচণ্ড উৎ্স্ুকাপূর্ণ প্রথম অঞ্চের উক্ত অংশটুক নাটকের “মুখ 
সন্ধি। 
মুখসঞ্নি সবর্র বিন্যস্ত বীজ অনুনূল বাতাববণে যখন পবিপুষ্ট ও বিকাশোনুখ 
অর্থাৎ নাঁধকের নাধিকাদর্শন অবশ্যন্তাবী তখন প্রতিযোগিতার ব্যাপারে ধারিণীর 
অনিচ্ছা প্রকাশে বীজটি হরে ওঠে ধ্বংসপ্রায়। পবিধ্বাজিবার কাছে তাৰ উক্জিতে দুই 
নাঁট্যাচার্ষেব কলহের প্রতি প্রথন থেকেই প্রকাশ পেয়েছে ধারিণীর অনীহা | (জই 
₹ পৃচ্ছদি এদাণং বিবাদে। এবব ণ মে রুচচই)। এবাবে সরাপরি সমস্ত প্রপ্রিয়ার 
বিরুদ্ধে তিনি তার অভিষত প্রকাশ করলেন। গ্রথমে গণদামকে তিনি একান্ডে জাণিয়ে 
দিলেন বে, তর স্বামীর উৎসাহজনক এ ইচ্ছাপূৰণ তিনি ঢান না। (অলং অজ্জ- 
উত্তমূস উচচাহকালণং মণোরহং পরি) | এবং তারপর প্রকাশ্যেই বললেন, বন্ধ 
হোক এ অর্থহীন শ্রচেষ্টা। (বিরম গিরধনাদো আরন্তাদো)। ধারিণীর এ উক্তি 
থেকেই আরন্ত প্রতিমূখ সন্ধির এবং এর পরিধি সম্পূর্ণ গ্িতীয় অঙ্ক । রাজার পক্ষে 
মালবিকাদর্শনে প্রধান অন্তরায় তার পাটরানী ধারিশী। গৌতম কৌশলে তাকে সামনে 
রেখেই কার্যোদ্ধারের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বাধা দিলেন। দুই 
নাঁট্যাচার্ধের প্রতিযোগিতা বন্ধ হওয়ার অর্থ, মালবিকার অদর্শন। ফলে, এ অবস্থায় 
অগিমিত্রের সঙ্গে আশাহত সফল দর্শকও। পরিপুষ্ট বীজটি উদ্ধাঁঠিত হতে না 
হতেই যেন নষ্ট হয়ে গেল। দর্শক ও নায়কের হতাশাজনক এ বেদনাদায়ক অবস্থা 
অনষশ্য খুবই ক্ষণিকের । গণদাগকে উত্তেজিত করে গৌতম এমন পরিস্থিতির স্ষট 
করলেন যে ধারিণীর পক্ষে অভিনগ্ন ব৷ নৃত্যপ্রতিযোগিতা বন্ধ করা সম্ভব হণ না । 
ফলে নষ্প্রায় বীজটিকে আবার দেখা গেল সজীব অবস্থার এবং কাহিনীর যে সূত্রটি 
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ছিয় হয়ে যাচ্ছিল তার গ্রস্থন হল আরে দৃঢ় । মালবিকাঁদর্শনে এখন আর কোন 
বাধা নাই। মৃখ্যফললাভের সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন উপায় এখন অবিচ্ছিন্ন, কাহিনীর 
গতি অব্যাহত। সকলের সম্মুখে মালবিকারি উপস্থিতি আসন্ন এবং পরিশেষে দ্বিতীয় 
অঞ্কের সৃচনাপর্বেই নৃত্য পরিবেশনের জন্য তিনি এসে দীড়ালেন। তাঁকে দেখে 
অগ্নিমিত্রের হৃদয় হল উদ্বেব। মালবিকার অঙ্গে অঙ্গে অপরূপ বূপ-লাবণা দেখে 
তাঁর মনে হল, যে চিত্রকর মালবিকার চিত্র একেছিল সে ছিল নিতীন্তই উদাসীন। 
ছবির মাঁলবিকা থেকে বাস্তব (শরীরী) মালবিকাব প্রতি অগিমিত্রের আকর্ষণ বেড়ে 
গেল প্রচণ্ভাবে। নাট্যবীজ আর অদৃশ্য নয়, লুপ্তও নয়, তা দৃষ্ট; বাস্তব এবং সজীব। 
বীজের উত্তরণ ঘটল (অর্ধপ্রকৃতির) “বিন্দুতে । মালবিকা তার সুন্দর অঙ্গরবিক্ষেপে 
সুষম মুদ্রায় পবিবেশন করলেন নৃত্য এবং সে সঙ্গে গান গাইলেন হৃদয়ের সকল 
অনুভূতি মিশিয়ে । গৌতম তার স্বভাবস্ুলভ চাতুধে অগ্রিমিতএের সামনে মালবিকার 
উপস্থিতিকে করলেন দীর্ধাযিত। এভাবে নাট ক্রিয়ায় নায়িকার নৃত্যাপরিবেশন সহ 
তাকে নাষক ও দর্শক সন্মুখে মঞ্চে আনয়ন ও অবস্থানের জন্য অগ্রিমিত্রের উপস্থিতিতে 
এবং পরিপূণ ও সক্কিয় সমর্থনে গৌতমের যে সাৰিক প্রচেষ্টা ত৷ 'প্রযত্ব' নামক 
অবস্থা ! বিন্দু ও প্রযত্ব মিলিত হয়ে প্রতিদূখ মন্ধির এ অংশে কেবল নায়িকার প্রতি 
নাঁরকের আকর্ষণই পরিলক্ষিত নয়, নায়িকার গীত-বাণীতে নায়কের প্রতি নায়িকার 
হৃদয়াকর্ধণের সুরও ধ্বনিত। মাঁলবিকার যানোভিলাস বুঝতে পেরে তকে প্রাপ্তির 
জন্য অগ্রিমিত্রের মানসিক চাঞ্চল) আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়| এসঙ্গে নাট্যঘটনায় সঞ্চারিত 
গতি লক্ষ্য করে উদ্ঘাঁটিত বীজের পত্র-পুণ্পে, শাখা-প্রশাখায় পরিণত বৃক্ষে বপান্তর 
দেখার জন্য দশকচিত্তের ওৎস্ক্য এবং আশাও বেড়ে যায় প্রচণ্ডভাবে। কিন্তু যখন 
ধারিণীর আদেশে গণদাঁসকে যালবিকাঁসহ মঞ্চ থেকে বিদার নিতে হয় এবং 
গৌতমের কখায় জান। গেল মালবিকা পারর অধীন, তাঁর দর্শনলাভ নির্ভর করে 
অপরের ওপর, সে যেন মেধাবৃত জ্যোৎস্না (মেহাবলীরুদ্ধজোহা৷ বিঅ পরাহীণ 
দংসণা তত্তহোদী মালবিআ), তখন আবার আশাহতের বেদনা নামে। সকলের 
চোখের সামনে মঞ্ড থেকে মালবিকার অদর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় যেন উদ্‌ধাটত 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বীজটি হারিয়ে গেল, নায়ক-নায়িকার মিলন যেন আর হল না। কেবল 
তাঁদের মিলন সাধনে গৌতমের মতো একজন সহায়ক থাকায় এবং মালবিকাঁর 
জন্য অগ্রিমিত্রের অবিচ্ছিন্ন ও একান্ত অনুরাগের অভিব্যক্তিতে (সর্ধান্ত:পূরবনিতা- 
ব্যাপারং প্রতি নিবুত্তহ্দয়স্য। সা বামলোচন। মে ন্নেহস্যৈকায়নীভূতা || ২/১৪) 
ক্ষীণ আশা জেগে থাকে এবং নাট্যবিন্দু থাকে জবিচ্ছিন্ন। 

তৃতীয় অক্কে সমগ্র নাট্যঘটনায় দেখা দেয় একট জটিল অবস্থা । আশা-নিরাশা, 
্ন্ব-সংঘাতে সাৰিক পরিবেশ বিপর্যস্ত। পূর্ব অঙ্কে মুখ্য ফললাভের যে একটু উপায় 

২৩)... 
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দেখ! দিয়েছিল এ অঙ্কের প্রথমেই প্রবেশকে তার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি সূচিত হয়, উত্তিনন 
বীঁজটি একেবারেই অদৃশ্য। দুজন পরিচারিকার কখোপকথন থেকে জানা গেল, 
মালবিকাকে লাত করার জন্য রাজার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্তেও ধারিণীর কথা 
ভেবে তিনি কিছুই করতে পারছেন না। আর এ কদিনে মালবিকার অবস্থ৷ খুবই 
শোচনীয়, সে যেন গলায় পরে খুলে রাখা বিবর্ণ ম্লান একগোছা৷ মালতীমালা 
(অণুহদমুত্তা বিঅ মালদীমাল। মিলাঅমাণা লক্খিঅদি)। তারপর মুল দৃশ্যে 
শোকাতুর কামাত রাজার মঙ্গে বিদঘক গৌতমের কথোপকথন থেকে জানা গেল 
যে গৌতম মালবিকার খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য তীর প্রিয়স্ী বকলাবলিকার সঙ্গে 
যোগাযোগ রেখেছেন, এবং মালবিকাকে ধারিণী কড়া পাহারায় রাখলেও এ অবস্থার 
উত্তরণে পে একটা উপায় বের করবেই । এ সংবাদে দর্শক এই ভেনে আশ্বস্ত যে 
অদৃশ্য বাঁজ উদ্ধারের অমেণ চলছে। এরপর রয্যোদ্যানে রাজ! ও বিদষকের 
বসম্তশোভা দেখার মময় উদ্যানের অন্য প্রান্তে দেখা গেল মালবিকাকে ৷ তার 
কথায় জানা! গেল যে, গৌতমের চপলতায় ধারিণী দোল! থেকে পড়ে গিয়ে পায়ে 
প্যথা পেয়েছেন | এ কানণে মহারানীব পরিবর্তে তিনি এসেছেন তপনীয় অশোকের 
দোহদ প্রদান করতে, এবং পাচ রাত্রি মধ্যে যদি এই অশোকের ফুল ফোটে 
তাহলে রানী তাঁর অভিলাষ পূরণ কববেন। মালবিকার অভিলাঘতো রাজাকে 
লাভ করা । এসব দেখে ও শুনে দর্শকচিন্ত ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় হয় আশান্বিত। 
একই উদ্যানে নায়ক ও শায়িকাকে দেখে সবাই নিশ্চিত যে এদের পারস্পরিক 
সাক্ষাৎকার ঘটবেই | অচিরেই মালবিকাকে দেখতে পেয়ে রাজ। ও বিদ্ষক নিজেদের 
লতার আড়াল করে তাকে দেখতে ও তার কথা ওনতে লাগলেন। কিছু পৰে 
বণ্লাবলিক! সেখানে এসে মালবিকাকে সাজাতে লাগল । মালবিকার মুখ থেকে 
তার প্রতি মাতিশয় অভিলাষের কখা জানতে পেরে অগ্সিমিত্র বিশেষ পরিতৃপ্ত। 
তিনি তখন মালবিকার সন্তুখে উপস্থিত হওয়ার একট! সুযোগের অপেক্ষায় দাড়িয়ে। 
এ সময় মত্ত অবস্থায় রাজার স্বিতীয়৷ রানী ইবাবতী ও তাঁর পরিচারিকার রম্যো- 
দ্যানে উপস্থিতি দেখে দর্শককুল হয়ে ওঠে শঙ্ষিত। প্রতিক্ল অবস্থার মাঝ দিয়ে 
একটা অনুকূল পবিবেশে নায়ক-নায়িকার সম্তাব্য মিলন পথে ইরাবতীর আগমনে 
বাধার আশঙ্কায় সবাই তখন ব্যাকল। রম্যোদ্যানে রাজাকে খুঁজতে খুজতে তিনি 
সব দেখতে পেলেন এবং ঘটনার শেষ দেখার জন্য দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে 
লাগলেন। দোহদ অনুষ্ঠানের সকল প্রক্রিয়৷ শেষে অর্থাৎ বাম পদে মালবিকার অশোক- 
বৃক্ষের পাদযুপে আখাত করার শর গৌতমপহ অগ্নিমিত্র সেখানে প্রবেশ করলেন। 
রাজাকে দেখে মালবিকা দতিশয় আনন্দিত। তিনি রাজাকে পদম্পর্শ করে প্রণাম 
জানালে রাজ! তীকে হাত ধরে ওঠালেন। নায়ক-নায়িকা উভয়েই তাদের মনোভিলাষ 
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পূরণে আশাবিত। প্রেমে অনুবূল বাতাবরাণ তারা যখন একান্তে একে অপরকে 
জানার ও পাওয়ার জনা উদগ্রীব তখন সেখানে প্রম্ত্তা ইরাঁবত্তীর উপস্থিতিতে সব 
আশা হল হতাশায় পরিণত। মালবিক। ও বক্লাবলিকা একপ্রকার পালিয়েই রক্ষা 
পেল। নায়ক-নয়িকার আশা তঙ্গেব বেদনায় মমন্ত পরিবেশাণই হল বেদনাবহ। 
অনেক অনুনয়ে ও বুঝিয়েও অগ্রিমিব্র পারলেন না৷ ইরাবতীর ক্রোধ প্রশমিত করতে। 
তিনি তাঁর রানীর পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইলেও রানী তাঁকে উপেক্ষ। করে চলে গেলেন। 
এ অবস্থায় নায়ক-নায়িকার মিলনে সম্ভাবনাময় বীজটি হল ধ্বংসের শন্পুধীন। মনে 
হল যেন এখানেই সব শেষ। কিন্ত রাজার মুখে যখন শোনা গেল, ইরাবততীর এ 
উপেক্ষা তার কছে অনেকটা আশীর্বাদ স্বরূপ, প্রেষেব পথে অন্তরায় তাঁর রানীকে 
তিনিও পারবেন উপেক্ষা ক:তে (মনো প্রিয়াহৃতমনাস্তস্যাঃ প্রণিপাতলঙ্খনং সেবামু। 
এবং প্রণয়বতী সা ময়ি শক্যমুপেন্সিতুং ব্পিতাঃ ॥। ৩/২৩), তখন বীজটির আবার 
সন্ধান পাওয়া গেল। বানীর কাছ থেকে উপেক্ষিত হয়ে রাজা যেন এবার বন্বনহীন : 
সত্ব কথা ভেবে কঙবাবোধে ওঁৎচিত্যবিচারে মালবিকার প্রেমানবাগে অগ্রিমিত্রের 
মনে যেটুক দ্বিধা ছিল তা দৃবীভূত। তিনি এখন তীর কাঙ্ক্ষিত প্রিয়াকে লাতের 
জন্য যে-কোন প্রয়াস অবলম্বন করতে পারেন, এ ব্যাপারে দশক প্রায় নিশ্চিত। এ 
ভাবে আশা-নিরাশা, মুখ্য ফলোপায়ের পুনঃ পূনঃ হাস, বৃদ্ধি ও অশ্মেষণ এবং 
বীজের কখনো প্রপ্তি, কখনো অপ্রাপ্তি আবার অথ্ষণ প্রভূতি নাটকীয় হন্দ্-সংঘাতময় 
সম্পূণ তৃতীয় অন্ক গর্ভ সন্ধি। এব অধপ্রকৃতি 'পতাক!', অশোক-দোহদ অনুষ্ঠানে 
সংঘটিত হয়েছে। নায়ক-নাধিকার মিলনে মুখা ফললাভের উপায়তুত প্রধান ঘটনার 
সহায়ক দোহদ অনুষ্ঠানের এই প্রাণজিক বৃত্তান্ত খুবই গুরুত্ববহ। এখানে ঘটনাক্রমে 
নায়ক-নায়িকা একে অপরের অতি নৈকট্য লাভ করেছে এবং দুজনে সরারি পব- 
স্পরেব হৃদয়ের কথ! জানতে ও ওনতে পেরেছে । আব এই দোহদের বাপ্তি ও 
ফলশ্র্তি পাঁচ রাতের মধ্যে অশোকের ₹.ল ফোটায় যুখ্য কার্ধপাধনে অর্থাং নায়ক- 
নায়িকার আনুষ্ঠানিক মিলন বা বিবাহে প্রচণ্ড সহায়ক হয়েছে। এ অন্ধের সর্বত্র 
নাট্যক্রিয়ায় উপায় ও অপায়ের মধ্যে ফলপ্রাপ্তির যে সন্তাবন৷ এবং পরিশেষে ফললাভের 
যে কিছুটা সম্ভাবনা পরিলক্ষিত ত৷ পপ্রাপ্তিসন্তাবনা নামক অবস্থা । 

গভসদ্ধিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বীজার্থ চতুর্ধ অঙ্কের প্রথমেই দেখ যায় প্রচণ্ভাবে 
বাধাপ্রাপ্ত । এই অঙ্কের সম্পূর্ণ অংশই “বিমর্শ সন্ধি। দর্শকচিত্তে নায়কের নায়িকা! 
লাভের কিছুটা সম্তাবন৷ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু রাজা ও বিদ্ঘকের কথোপকথনে 
বিদ্ষকের কাছে মালবিকার দরবস্থার কথ জেনে তা সম্পূর্ণভাবে হল তিরোহিত। 
ইরাব্তীর কাছ থেকে রাজা ও মালবিকার গোপন সম্পর্ক জেনে রানী ধারিণী 
বকুলাবলিকাসহ মালবিকাকে ভূগর্ভস্থ সারভাওগহে আটকে রেখেছেন। তাঁর অবস্থা 
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যেন বিড়ান্সের হাতে ধৃত কোকিল (জো বিড়ালগহিদাএ পরছুদিআএ)। তিনি এখন 
মৃত্ামুখী। সূর্বকিরণশূন্য পাতালগৃহে পায়ে শেকল পবা মালবিক। ও বঝুলাবলিকা 
যেন বন্দিনী দই নাগকন্যা (মালবিআ৷ বউলাঁবলিআ অ নিঅলবদীও অদিট্ঠন্থভ্ঞপাদং 
পাদালবাসং ণাঅকণু আও বিঅ অণুহোনত্তি)। এবং সেখানে রাখা হয়েছে কড়া প্রহরা, 
নানী ধারিণীর হাতের স্বর্পমুদ্রিত আংটির প্রদর্ণন ছাড়া খুলবে না পাতাঁলগৃহের 
দারোজা ! মালনিকা সম্পর্কে গৌতমের কাছ থেকে এসব তথ্য জেনে বাজার সঙ্গে 
সকল দশকের দুঃখদীর্ণ বন্দ থেকেও বেবিরে এল দীর্ঘশ্বাস। মায়ক-শাধিকার মিলন 
দরে থাক শারিকার দর্শ ন লাভই মানে হয আর সম্ভব নম। প্রচণ্ড হতাশা, উদচ্ছেগ আর 
দঃসহ চিন্তায় সমগ্র পবিবেশ হল ভাবাক্রান্ত ; বীজ অদৃশ্য অখবা যেন ধ্বংস, আর 
উপায় নেই। কিন্ক পরক্ষণেই 'একটা উপাঁয় আছে" (অি এ] উবাও), রাজার 
'এখন কি করণীয়' (কিমত্র করব্যহ) এই গ্রশে গৌভমেল উদ্ত উরে আবাব 
গধান মনে আশী জাগাঁলো। -- বীজের মঙ্কান পাওনা হয়তো খুব দবহ নয়। নাঁট্য- 
প্রিয় ফপগাধনে নায়ক-নায়িকার মিলন প্রচেষ্টাৰ গৌত্রমব ওপব সবাব যে বিশ্বাঘ 
অন্েছে এ আশার উত্স সেখানে | তাবপন্ন সর্পদষ্ট ব্যক্তির মতো মিখত অভিনয়ের 
মাধ্যমে বারিণীন কাছ থেকে স্বর্গ-মদ্রিত আংটি নিরে গৌতম মালবিকাকে উদ্ধাৰ 
করে তার মঙ্গে রাজা সম্মিলন ঘটালেন সমুদ্রগুহে। বীজ যেন এবার বৃদ্ধি পেয়ে 
বক্ষে পরিণত। নারক-নায়িকাফে আবার একপজ্ে দেখতে পেষে দর্শক আনন্দিত 
এবং তাঁদেন প্রেমালাপে অনুরাগ-বিরাগ, মান-অভিমান প্রকাশে অচিবেই নায়ক-নায়িকা 
পণ মিলন প্রত্যাশিত কিন্তু ভাত সেখানে ইরাবতীর উপস্থিতিতে সব গেল এল- 
মেলো হএ। মক আশারই যেন পরিগমাপ্তি, বীজের খ্বংঘ অনিবধি। এই 
অনাকাঙ্ক্ষিত অপ্রতা/শিত ঘটনায় মায়ক-নায়িকাসহু কলের চিত্তেই *বনিত হুল 
হাহাকাৰ | নারিকা তীত-সপ্রস্তা, দর্শকরাও নায়িকান পরিণতির কথা ভেবে ভরে 
বিহ্বল; একবার ধবা পড়ে কাবাকুদ্ধ হয়েছেন আর এবার হরতে। তাকে ঝুলতে 
হবে বাসী কাষ্ঠে। নায়ক-নায়িকার এই দিবাতিসার প্রতিকূল বাতাবরণে এমনতাবে 
বিপরধীস্ত যে আণ কোন প্রতযাশ।, বীজের মন্ধান অভাবিত। এ অংশটি নাট্যকাহিনী, 
ক্রিয়। ও খটনাবন্ধে সব থেকে বড় এবং অন্তিম বাধা | এ অবস্থা থেকে উত্তরণের 
যেন নান কোন পথ নেই । সন্বটমোচশে সিদ্ধ তীক্ষবী গৌতমও এখানে হতবৃদ্ধি। 
তাঁর কথাঁঘ নন্কনযুক্ত গুহকাপোত থেন বিড়ালীন দৃ্টতে পতিত (খয়হো অণথো 
মংবৃত্তো। বঙ্কণবতটো ঘরকবৌদ ও নিড়াশীআলোএ পড়িদো)। অবশেষে অপ্রত্যাশিত 
তাবে পিক্গল বানরের বৃত্তান্তে সবাই একটা অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে মৃক্ত হল। 
অন্ততঃ ইরাবর্তীর হাতে সদ্য শাস্তি থেকে মুক্ত হলেন রাজা এবং সেই যঙ্গে অন্য 
পবাই। তাই এ অৰন্থা থেকে মুক্তির জনা পিঙ্গল বানরের উদ্দেশ্যে গৌতমের 
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ধন্যবাদ ্বই যথা (সাহবে পিঙ্গলবাণরের মাছ। সুট্ঠু পরিস্তাদো তুএ সপকৃখো)। 
এবং ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে এ উক্তি অনেকখানি রস সঞ্চারী। এরপর পিঙ্গল বানর 
কর্তৃক ভীত বন্থুলক্ষীকে দেখার জন্য ইরাবতীর মঙ্গে রাঁজা ও বিদ্ঘক চলে গেলে 
কেবল বক্লাবঝলিকার সঙ্গে ভবিষাৎ বিপদের আশঙ্কায় শঙ্কিতা মালবিক। দীড়িয়ে 
নইলেন মঞ্চে। বেদনাদীর্া মালবিকা, ফলেব অপ্রাপ্তিদশনে আশাহত দর্শক । এ 
অবস্থাম হঠাৎ নেপথ্য থেকে যখন শোন। গেল, দোহদ প্রদানের পর পাঁচ রাত্রি 
পূর্ণ হওয়ার আগেই মুকশিত হয়েছে অশোক বৃক্ষ (অচচরিঅং অচচরিঅং। অপুণে 
এসব পঞ্চরন্তে দোহলম্য মুউলেহিং সণুদ্ধ। তবণীআসোও) তখন মালবিকার আশাহত 
লুদয়ে আবার প্রত্যাশা জাগলে', দশকও উদ্ঘাঁতি বীজের পরিণত নক্ষে ফলদর্শ না- 
কাঙ্কষার অর্থাৎ মাষক-নািকার সার্থক মিননদর্শনেব জন্য হল উদৃগ্রীব। কারণ এটা 
সবার পবিজ্ঞাত যে দোহদ প্রদ্ত অশোক বৃক্ষে পাঁচ রাণ্তর মধ্যে ফুল ফোটার অধ 
হল, মালধিকার মনোভিলাষ পূবণ অর্থাৎ তাব সঙ্গে নাজাব পরিপূণ মিলন, বিবাহ। 
বিষ সন্ধির অস্তিমে এভাবে কলাগমের প্রোজ্ভুল প্রত্যাশা নিয়ে পরিসমাপ্ত হল 
চতুর্থ অঙ্ক। এখানে গৌতমের সর্পদষ্টের ভূমিকায় অভিনয়ের অংশটুক 'প্রকরী' 
নামক অর্থপ্রকৃতি। নাট্যকাহিনীতে এ ঘটনাট খুবই ছোট, অধিকদব পথন্ত বিস্তৃত 
নয় এবং মুল ব্ন্তান্তের মঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িতও নর, কিন্তু নায়িকা উদ্ধারে 
একটি সফল ভূমিকা পালনে কার সাধনে সহায়ক হয়েছে! আর এ অস্কে নাট্য- 
ক্রিয়ার আশী।-নিরাশা, কলেব প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি এবং বীজ দৃ্ট-অদৃঃ হলেও পরিশেষে 
কল দ্ন্দ্-নংঘাত ও মংকট নিরশনে কাত্ক্িত ফললাভের দীপ্র নিশ্য়াতা দিয়েছে 
পঞ্চাবস্থার “নিবত কলপ্রাপ্তি | নেতাৰ ফলপ্রাপ্তি অর্থাৎ নাঘক-নায়িকার মিলন 
নিশ্চিত, কেবল সময়ের অপেক্ষ। যাত্র। 

এরপন নিবহণ সঞ্জি, সকল সঞ্চির অবগান। নকল সঙ্কটের এখানে নিবঘন। 
মুখাদিতে ডপ্ত ও কৃদ্ধিপ্রা্থ সবীজ নাট্যকাহিনী এবং নাট্যক্রিয়াব প্রারষ্ছাদি সব 
অবস্থ। একটি মাত্র উদ্দেশো প্রধাবিত, কার্ষে পরিণত ও ফলের এঙ্গে যুক্ত হওয়া। 
কাতিকষিত ফলসাধন অথাৎ নায়ক-নারিকান প্রণয়ের পবিণয় এখানে অবশ্যন্তাবী ও 
নিশ্চিত। পঞ্চম অঙ্কের ধবত্র এই নির্বহণ সন্ধির ব্যাপ্তি। এ অঙ্কের প্রথমে 
প্রবেশকে জানা গেল যে তপনীয় অশোকতরুর যেদিকা নিাণ করা হয়েছে অর্থাৎ 
একটা উৎসবের বাতাবরণ অনুমিত। দোহদপ্রাপ্ত অশোকের পৃপ্পোদগমের কথা 
স্তনে ধারিশী নিশ্চয়ই শ্রসমন হবেন মালবিকার প্রতি। আরও জানা গেল যে রাজ্জ। 
অগ্রিষিত্রের সেনাবাহিনী বিদর্ভরাজ্য ভয় করেছে এবং মুক্ত হয়েছেন মাধবসেন। 
এবূপ একটি স্সংবাদেও ধারিণীর কাছ থেকে তাঁর পরিজনদের প্রতি অনুকূল 
আচরণই কাম্য। এরপর মূল দৃশ্যে রাজা ও বিদ্ঘকের কথোপকথনে বিদ্ঘকের 
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কাছ থেকে যখন জানা গেল যে ধারিণী মালবিকাকে বিবাহের সাজে সাজানোর 
ভনা পরিবাঁজিকাঁকে অনুরোধ করেছেন, এবং তদনুযায়ী মালবিকাও সালগ্করা তখন 
নায়ক অগ্িষিত্রের সঙ্গে দর্শকরাও আশু কার্ধপাধনের ব্যাপারে হল নিশ্চিত। কারণ, 
নির্দিষ্ট সময়ের মধো অশোক তরুতে পৃণ্পোদগমে সত্য প্রতিজ্ঞ ধারিণীর কাছ থেকে 
মালবিকার মনস্কান। পর্ণ হওয়া অর্থাৎ রাজার সঙ্গে তাঁর মিলন সাধন খুবই প্রত্যাশিত, 
আর তারই বাস্তব বূপায়ণ মালবিকার বিবাহসাজে সঙ্ভিতকরণ। এখানে বিবাহ- 
ব্যাপারে অগ্গিমিত্রই যে মালবিকার একমাত্র অবধারিত বর এতে কোন সন্দেহ নেই। 
তারপব অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবে ও দৈব ঘটনার ন্যায় উপঢোকন হিসেবে প্রেবিত 
বিদর্দেশের দুই শিল্পী কন্যার উপস্থিতিতে যখন মালবিকার সত্যপরিচয় উদ্ঘাটিত 
হল তখন নাট্যকাহিনীর প্রত্যাশিত স্থখসমাপ্তি এবং নাট্যক্রিয়ার সফল অবসান হল। 
অবশ্যস্তাবী, সম্পূর্ণ নিশ্চিত। মালবিকণ কেবল বিদর্ভের রাঁজকন্যাই নন, অগ্নিষিত্রের 
সঙ্গে বিবাহের জন্য তিনি প্বনির্বাচিতা । অতএব বোগ্যবরে যোগ্যকন্যার মিলন ও 
পূর্বনির্ধারিত সম্পর্ক স্থাপনে বিবাহবদ্ধনই এখানে সকল ঘটনার স্বাভাবিক পরিণতি, 
অন্য কোন বাধা থাকার আর নেই কোন অবকাশ। এরপরেও সম্পূর্ণ অনুকূল পরি- 
বেশের সঙ্গে যুক্ত হল অগ্নিমিত্র ও ধাবিণীর পত্র বন্গুমিত্রের বিজয়বার্তা। তখন 
পুত্রগরবে গরবিনী লাতিশায় আাহাদিত ধাবিণী পরম সন্তোষের সঙ্গেই মালবিকাকে 
অর্পণ করলেন অগ্িমিত্রের হাতে । নায়ক-নায়িক। বেমন পরম্পরেব কাঙ্ক্ষিত মিলনে 
হলেন পরম সুখী ও তৃপ্ত. তেমনি দর্শকও তাদের কাঙ্ক্ষিত ও প্রতাশিত ফলদর্শনে 
হল পরিতুষ্ট। মুখ্য বস্তুর জন্য প্রযোজিত ঘকল বৃত্তান্ত ও ঘটনাব যথাযখ সার্থক মিলনে 
এখানে নাট্যকাহিনীর অর্থপ্রকৃতি “কার্ধ এবং সমগ্র ফলের উদয়ে নায়ক-নায়িকার 
মিলনে নাট্যের সাবিক প্রক্রিয়ার যথার্থ সমাপ্ততে এ অংশ পঞ্চাবস্থাব পঞ্চম অবস্থা 
“কলযোগ | এই কার্য ও ফলযোগের শোভন সন্বিলনই বৃত্তবন্ধের নির্বহণ সন্ধি। 
এতাবে নাট্যবস্তব গঠনবিন্যাসের বিশেষাণে মালবিকাগিমিত্র নাটক পঞ্চ অর্থপ্রকৃতি, 
পঞ্চাবস্থা ও পঞ্চসন্কির সাথক রূপায়ণেব একটি উজ্জল দট্টান্ত। 


মালবিকাগ্নিমিন্র : বস্ত সংক্ষেপ ও অঙ্ক বর্ণনা 

বিদর্দেশের রাজকন্যা মালবিকরার সঙ্গে বিদিশার রাজা অগিমিত্রের বৈবাহিক 
সম্পর্ক স্থাপনের একটা প্রচেষ্টা চলছিল | কিন্তু বিবাহের পূর্বেই রাজনৈতিক বিপর্ধয়ে 
মালবিকার ভ্রাতা মাধবমেন তব জ্ঞাতিঘ্বাতা যজ্সেন কর্তৃক হন কারারদ্ধ। তখন 
মাধবসেনের মন্ত্রী স্বমৃতি মালবিকাকে নিয়ে বিদিশার পথে যাত্রা করেন। কি 
পথিষধ্যে দস্থাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তিনি মিহত হন আর হারিয়ে যান মালবিকা । 
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পরবর্তী সময়ে অগ্নিমিত্রের অন্তপাল দর্গের সেনাপতি বীরেন কর্তৃ্ধ মালবিক। 
বিদিশার রানী ধারিণীর কাছে একজন শিল্পীকন্যা হিসেবে প্রেরিত হন। তারপর 
একদিন রাজা অগ্রিমিত্র একটি ছবিতে ধারিদীর পাশে মালবিকাকে দেখে বিষুগ্ধ 
হন এবং তীকে লাভ করার জন্য বিদৃষক গৌতমের সহায়তা কামনা করেন। 
বহুবিধ প্রতিকল অবস্থার মাঝ দিযে গৌতম রাজার সঙ্গে মালবিকার মিলন সাঁধনে 
কতকার্ধ হন। ইতোমধ্যে উদঘার্টিত হল রাজকনা! হিসেবে সবার কাছে মাল- 
বিকার পরিচিতি এবং তখন মালবিকা ও অগ্নিমিত্রের বিবাহের সকল বাধাও 
হল দূরীভূত। এভাবে একটি সুখকর ও মিলনাম্তক পরিণতির মাঝ দিষে পরিমাপ 
হয় পাঁচ অঙ্জের নাটক মালবিকাগিমিত্র। 

প্রথম অন্ক __বিদিশাব রাজা অগ্িমিত্র একদিন তাঁর চিত্রশালায় একটি চিত্রে 
মহারানী (দেবী) ধাবিণীর পাশে অপরূপ এক কন্যাকে দেখে সাতিশয় বিমুগ্ধ এবং 
অত্যন্ত আকথিত হয়ে ধারিণীব কাছে তার পরিচিতি জানতে চান। কিন্ত মহারানী 
কোন উত্তর ন! দ্য়োয় পাশে দাঁড়ানো কমারী বসুলক্ষ্রী বলল যে তাঁর নাম মালবিক।। 
রাঁ্জ। এই অনন। কন্যাদর্শনে ও প্রাপ্তিতে মানসিকভাবে খুবই ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। 
প্রথাসিদ্ধ নান্দী ও প্রস্তাবনা শেষে এ ঘটনাটুক্‌ নাটকের বিন্তক অংশে কৌমূদিকা 
ও বক্লাবলিকা নামে রাজবাড়ির দূজন পরিচারিকার কথোপকথন থেকে জানা যায়। 
এই অংশে মালবিকাব নৃতাশিক্ষক গণদাম ও বকুলাবলিকার কথোপকথন থেকে 
আরও জানা য়ায় যে, মালবিকা নৃত্যবিদায়ি বিশেষ পারদশিনী। তিনি মহাবানীর 
নিয়বণীঁয় ভ্রাতা নর্ম দাতীবে রাজার অস্তপাঁল দুর্গের সেনাপতি বীরসেন কর্তৃক 
শিল্পীকন্যা হিসেবে ভগীর কাছে উপহ্তা৷। ছাত্রীর গুণে প্রীত আচারের বিশ্বাস, 
রূপ ও গুণে অসামান্যা প্রতিভার অধিকারিণী মালবিক। নিশ্চয়ই কোন উচ্চ 
কলোত্তবা । 

নাটকের মূল অংশে দেখা যায়, অগ্নিমিত্র তার মন্ত্রী বাহতকের সঙ্গে রাজনৈতিক 
বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন। এক পর্যায়ে তিনি বিদতের রাজা মাধবসেনকে 
কারারুদ্ধকারী যঙ্ঞসেনকে আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। মন্ত্রী রাঁজাদেশ কার্ধকর 
করতে চলে গেলেন। তারপর রাজার অন্য কার্ধের সচিব (কার্ধীস্তরসচিব:) বিদূষক 
গৌতয় সেখানে এলেন এবং রাঁজাকে অবহিত করলেন মালবিকাদর্শনের জন্য তাঁর 
স্ুকৌশল উত্তাবনা। এই কৌশলেরই ফলশ্রতিতে দেখা গেল, গণদাস ও হরদত্ত 
নামে দই নাট্যাচার্ধ পরস্পরের প্রতি জিগীঘু হয়ে রাজার কাছে সমপস্থিত। খন 
রাজা নিরপেক্ষ ভাব দেখিয়ে নাট্যাচার্গ্বয়ের বিচারের ভার অর্পণের জনা বাজ 
অস্ত:পর থেকে পরিবাভিকা বিদূধী কৌশিকাকে মহারানীসহ ডেকে আনলেন। 
ধারিণী আচাদের বিবাদকে নিরুত্মাহ করতে চাইলেও গোৌতমের প্রচেষ্টায় এই 
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দৃই বিরদ্ধবাদীর উতকর্ষের লড়াইকে কিছুতেই থামিয়ে রাখা গেল না। পরিশেষে 
কৌশিকীর মধ্যস্থতায় এটাই সিঙ্কান্ত হল যে, উভয়ের শিঘ্যদের প্রতিহ্বন্দিতার মাধমে 
আচার্যস্বয়ের উৎকর্ষ নিণীত হবে। 

দ্বিতীয় অঙ্ক __ বয়োবৃদ্ধর গৌরবে গণদাসের শিষ্যা মালবিকাই প্রথমে সুযোগ 
পেলেন তাঁর কলা-নৈপুণা প্রদর্ণনে। মালবিকা তাঁর নিত নৃত্যের মাধামে নয়না- 
কর্ক অঙ্গভঙ্গিমায় একটি গান এয়নভাবে পরিবেশন করলেন, যাতে মনে হল, 
তাঁর হৃদয়ের গভীর আকৃতি বাঁজার উদ্দেশেই নিবেদিত। মৃত্য শেষ হলেও গৌতম 
তাঁর স্বভাবন্ুলভ চাতুর্য ও হাস্য পরিহামে মাঁপবিকাৰ মঞ্চে অবস্থান যতটা সম্ভব 
দীর্ঘায়িত করলেন। তারপর মধ্যাহ্নবেলা ঘোষিত হওয়ায় ওদিনের জন্য স্থগিত 
রাখা হল প্রতিথ্বন্্িতা । রাজার কাছে তখন চিত্রের মালবিক] থেকে বাস্তব মালবিক। 
অধিকতর স্ন্দর বলে প্রতিভাত। ফলে, মালবিকার প্রতি তার আকধণও হল 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। 

তৃতীয় অস্ক _- দই নাট্যাচার্যের বিরোধে শিষা। মালবিকার গুণের উতধর্ষে 
গণদাসের শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃতি লাভ করে। এদিকে মালবিকাকে প্রাপ্তির নিমিত্ত রাজা 
অগ্িমিত্র সাতিশয় কাতির, অন্যদিকে রাজার জন্য মালবিকাও কাতবা। কিন্তু উভয়ের 
মিলনেব পথে অস্তরাঁয় মহারানী ধারিণী। তিনি অগ্িমিত্রের দৃষ্টিপথ থেকে মালবিকাকে 
সরিয়ে রেখেছেন। এ ঘটনাটুকু প্রবেশকে পরিব্রাজিকা কৌশিকীর পরিচারিকা মধূক- 
রিকা এবং উদ্যানপালিকা পবভূতিকার কথোপকথন থেকে জানা যাঁয়। তারা দূজনে 
অঙ্কারস্ের দূশো রম্যোদ্যানে দাঁড়িয়ে কখা বলছিল। তাঁদের চলে যাওয়ার পর সেখানে 
প্রবেশ করলেন রাজা অগ্নিমিত্র, সঙ্গে প্রিয় বয়সা গৌতম । তাঁদের আলোচ্য বিষয়ও 
সেই মালবিকা। কামপীড়িত রাভাঁকে আশুস্ত কবে গৌতম জানালেন যে, মালবিকার 
সঙ্গে মিলন সাধনে তব প্রচেষ্টা অব্যাহত । ঘটনাক্রমে সেই রম্যোদ্যানে তখন সখী 
বক্লাবলিকাপহ মাপবিকাও উপস্থিত। মালবিকার স্গগত উক্তি থেকে জান৷ গেল, 
তিনি এসেছেন অশোকের দোহদ প্রদান করতে । গৌতমের চপলতায় মহারানী দোলা 
থেকে পড়ে গিয়ে পায়ে আঘাত পান, সে কারণে অশোকেব দোহদ প্রদানের ভার 
পড়েছে মালবিকার ওপর । বসন্ত দিনে যখাকালে যে অশোঁক তরুটির পাম্পোদৃগম হয়নি, 
মালবিকা তাঁরই মূলে পদাঘাত কবে ফুল ফোটাবে। আর যদি এই ফুল ফোটে 
পাঁচ রাতের মধ্যে, তাহলে মহাঁরানী পূরণ করবেন তার মনোভিলাষ। বক্লাবলিকা 
অলক্তক রঞগুনে ও নপূবে শোভিত করল মালবিকার চরণযূগল, আর স্ুুসজ্জিতা 
মাঁলবিকা সেই চরণে কম্পিত বক্ষে নম আঘাত করলেন অশোক তরুমুলে । অগ্নি 
মিত্র তীর প্রিয় বযগ্যসহ আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কিছু প্রত্যক্ষ করলেন, এবং তারশর 
এক পর্যায়ে তিনি নিজেকে উপস্থিত করলেন মালবিকার একান্ত লমীপে | রাজ। 
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যখন মাঁলবিকাকে তাঁর অন্তরের প্রেমান্ভূতি নিবেদন করতে প্রস্তত, তখনই সেখানে 
প্রমত্তা অবস্থায় প্রবেশ করলেন তাঁর দ্বিতীয়া রানী ইরাবতী, সঙ্গে পরিচারিকা। 
নিপণিকা। এই আকস্মিকতায় তীতা-সন্ম্তা যালবিকা ও বকলাবলিকা৷ সেখান 
থেকে এক প্রকার পালিয়ে রক্ষা পেলেন। ইরাব্তী তখন ক্ষিপ্ত। এবং রাজাকে 
তার মেখল৷ দিয়ে আঘাত করতে উদাতা | এ সময়ে রম্যোদ্যানে রানী ইরাবতীর 
সঙ্গেই রাজার বসন্ত উপভোগের কথা ছিল। অগ্নিমিত্র তার কৃত অপরাধ স্বীকার 
করে রানীর পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইলেন। কিন্তু দূঃখে-ক্ষোভে-অভিমাঁনে ইবাবততী 
চলে গেলেন সেখান থেকে । রাজ ও তার ধয়স্যও রক্ষা পেলেন এই অপ্রস্তত 
অবস্থ৷ থেকে । 

চতুর্থ অঙ্ক -- উক্ত ঘটনার পরব ইরাধতীর কাছ থেকে সন জেনে মহারানী ধারিণী 
মালবিকা ও বকুলাবলিকাকে ভূগউস্থ একটি কক্ষে (সারভাগুগৃহ) শঙ্খলাবদ্ধ 
কাব বাখেন। গৌতমের কাছে এবস শুনে অগ্রিষিত্র মালবিকার জনা আরও ব্যাকল হয়ে 
পড়লেন। তবে, গৌতম রাজার কানে কানে মালবিকার উদ্ধারের একটি কৌশল 
বণনা করে চলে গেলেন। তারপর রাজাও সেখাঁন পেকে চলে গেলেন অসুস্থ 
মহারানীকে দেখতে । দৃশ্যাস্তরে দেখা যায় ধারিণী তীর পরিচারিকাদের দ্বারা 
প্বিবৃত হয়ে শায়িতা এবং কৌশিকীর সঙ্গে আলাপরতা | অগ্রিমিত্র সেখানে গিয়ে 
যখাযখ সৌজন্য বিনিময়ের পর তর মহিষীর শারীরিক সুস্থতা সম্পর্কে সবেমাত্র 
কিছু প্রশ করেছেন, ঠিক তখনই বিদ্ষক গীভম পরিত্রাণ কর, পরিত্রাণ কর' 
বলে সেখানে উপস্থিত হলেন। তার বদ্ধিঙ্গুলি তখন রক্জাক্ত এবং পৈতা দিয়ে 
বাধা । জিজ্ঞাসিত হয়ে গৌতম জানালেন যে, মহারানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অভি- 
প্রায়ে তিনি তার জন্য উপহার সংগ্রহার্থে উদ্যানে অশোক ফল তুলতে গিয়েছিলো 
এবং ফুল তোলার সময় তার হস্তাঙ্গলি সাপে কামড়ে দের। এই অপ্রত্যাশিত 
ঘটনায় সবাই হতচকিত এবং বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বিশেষতঃ মহারানী খুবই 
ব্যথিত হন, তাঁরই জন্য ফল মংগ্রহে এ ঘটনার স্ষ্টি। সেকারণে গৌতমের শোচনীয় 
পরিস্থিতিতে তিনি নিজেকে বিশেষভাবে দাযী করতে লাগলেন। যাই হোক, 
গৌতমকে বিষমুক্ত করার জন্য পাঠানো হল । বিষবৈদা ধুস্বসিদ্ধির কাছে। এর 
পরেই ধ্রবসিদ্ধির মংবাদ নিয়ে জয়প়েনা নামে একজন পরিচারিকা এসে জানালো 
যে, বিষমোক্ষণের জন্য একটি সর্পমুদ্রিত আংটির প্রয়োজন। মহারানীর হাতেই 
এরূপ একটি আংটি ছিল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তীর হস্তাঙ্গুলি খেকে আংটিটি খুলে দিঙ্েন। 
(প্রসঙ্গত; এখানে উল্লেখ্য যে, মালবিকাকে কারাগার থেকে মুক্ত করতে হলে 
দ্বাররক্ষীকে এই আংটি দেখানো একান্ত আবশ্যক)। এসময়ে রাঁজকার্ষের 'অছিলায় 
অগ্ভিমিত্র ওখান থেকে চলে বান এবং কিছু পরেই জয়সেনার প্রদশিত পথে 
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উপস্থিত হন রম্যোদ্যানে। যালবিকা ও বক্লাবলিকাকে উদ্ধার করে গৌতম আগেই 
সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। তাবপর গৌতম নির্দেশিত পথে অগ্রিমিত্র সমুদ্র- 
গৃহে গিয়ে মালবিকরি সঙ্গে যিলিত হন। তখন গৌতম বাইরেব দ্বার রক্ষার কার্ধে 
নিয়োজিত রইলেন আর বকুলাবলিকা৷ কিছু দূরে দাঁড়িয়ে চারদিক দেখতে লাগলেন। 
এদিকে রানী ইরাবতী তাৰ পরিচাবিক। নিপুণিকাপহ দেখানে এসে উপস্থিত। 
গৌতমেৰ সর্পদ্ট হওয়ার সংবাদ তিনিও জানতেন। তাই তাঁকে দেখে রানী তার 
সুস্থতা সম্পর্কে নিপুণিকাকে জিজ্দেন করছিলেন। গৌতম তখন নিদ্রাভিভত, 
এবং ঘুষেব মধ্যে তিনি তখন বলছেন, “দেবী মাঁলবিকা, ইরাবতীকে অতিক্রম 
কর'। একথা শুনে নিপুণিকা গৌতম়েব ওপর একটি কাষ্ঠ দণ্ড চড়ে মারল। 
আর গৌতম হঠাৎ 'গাপ মাপ" বলে চিৎকার করে উঠলেন। তীাব আশঙ্কা, আঙ্গলে 
কেতকীর কীটা ফটিয়ে সর্পদংশনের বে মিথ্যা কথা তিনি বলেছেন, এবারে হয়তো 
সতাই তাকে সাপে আক্রমণ করেছে। গৌতযেব ভয়াত চিৎকারে প্রথমে রাজা, 
তাঁব পেছনে মাঁলবিকা৷ এবং তারপব বক্লাবলিক। সেখানে দৌড়ে এলেন। ইরাবতীর 
কাছে তখন সবকিছু পরিষ্ষাণ। আব শপগ্রিমিব্র ও গৌতমের কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা । 
কোন যুক্তি দিয়েই তখন এই দিবাভিগাবের কথা গোপন করা সম্ভব নয়। ঠিক 
এই সময়ে ন'জক পরিস্থিতিতে জয়দেনা দৌডে এসে জানালো যে, কন্দুক নিয়ে 
খেলার সময় কুমাবী বন্ুলক্ষী একটি পিঙ্গল বানর খেকে এত ভয় পেয়েছে যে, 
কোন অবস্থাতেই 'তাকে প্রকৃতিস্থ করা যাচ্ছে না। এই পরিবতিত পরিস্থিতিতে 
ইরাব্তী রাজার অপরাধেব কথ! ভুলে গিয়ে অতি সত্বর তাঁকে সেখানে যেতে 
বললেন , ফলে অগিমিত্র ও গৌতম বক্ষা পেয়ে গেলেন । সবাই তখন ত্বরিতপদে 
গমন কবলেন বন্থুলক্খ্ীকে দেখতে | কেবল মালবিকা ও বকলাবলিকা মহারানীর 
কাছ থেকে তাদেব পরবতী “কান ভযঙ্কর শান্তির আশঙ্কা শঙ্কিত চিত্তে দাঁড়িয়ে 
রইলেন সেখানে । হঠাত নেপথ্য থেকে শোনা গেল যে, দোহদ প্রাপ্ত অশোকতরুতে 
পাচ রাত্রি পূর্ণ হওয়ার আগেই ফুল ফুটেছে । একথা শুনে মহারানীর পূর্ব প্রতিজ্ঞার 


কথা স্মরণ করে মালবিকা ও বক্লাবলিকাব নৈরাশ্যে ভরা ভীরু বক্ষে সঞ্চারিত 
হল কিছুট। সাহসী প্রত্যাশা । 


পঞ্চম অঙ্ক __ অশোঁকের নতুন পুষ্প বিকাশে মালবিকার সৌভাগ্য পৃষ্পও 
বিকাশোন্[খ। উদ্যানপালিকা এই ভেবে আশানিত যে, মালবিকার প্রতি দেবী 
ধারিণী এবারে নিশ্চয়ই শুভদা হবেন। উদ্যানে অশোক কম্থমের উদৃগমে উৎসব 
আয়োজনের সবকিছু প্রস্তত। এসময়ে অন্তঃপুরের পরিচারক কুঁজো৷ সারকের সঙ্গে 
দেখা হওয়ায় দে মহারানীর অবস্থান সম্পর্কে জেনে নিল। জান। গেল, তিনি এখন 
মঙ্গল গৃহে; বিদর্ভদেশ থেকে পাঠানে। ভাই বীরাসনের চিঠি নেখকরদের মুখে 
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স্তনছেন।__বিদর্ভরাজ পরাজিত এবং বিজিত তিনি শিল্পকর্জে নিপুণী পরিচারিকসহ 
বন্ধ মূল্যবান উপঢৌকন পাঠিয়ে্ছন রাজা অগ্রিমিত্রকে। সবকিছু শুনে উদ্যান- 
পালিকা মধুকরিকা তাদের রানীমা'র সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশে চলে গেল। 
সারসকও চলে গেলেন তাঁর কাজে। এ ঘটনাটক্‌ অঙ্কের প্রথমে প্রবেশকে উক্ত 
দুজন চরিত্রের কথোপকথন থেকে জানা গেল। 

এরপর মূল দৃশে প্রবেশ করলেন রাজ। অগ্নিমিত্র। তিনি তীর প্রিয়বয়স্য গৌতয- 
সহ অশৌকতরুর পৃষ্পশোভা দেখতে চলেছেন বূম্যোদ্যানে। সেখানে মহারানী 
ধারিণী, মালবিকাপহ অন্যান্য পবিজন নিয়ে রাজার জন্যই প্রতীক্ষারত। বিদর্ভ- 
জয়ে অগ্রিমিত্র সুখী কিন্ত মালবিকাৰ অপ্রাপ্তিতে আবার দঃখী। অগ্রিমিত্রের 
এধবনের অনুভূতি প্রকাশে গৌতম জানালেন যে, মহাবানী ধারিণীর নির্দেশে 
পর্ডিতা কৌশিকী মালবিকাকে বিয়র বধূব সাজে সাজিয়েছেন। অগ্ঠিষিত্রের 
জন্য এটা আশার কথা। প্রতিহারী জয়সেন। অগ্িমিত্র ও গৌতমকে উৎপবানুষ্ঠানের 
পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল । উদ্যানের পুষ্পাশাভা দেখতে দেখতে অগ্লিমিত্র 
দেখতে পেলেন তীর কাঙিক্ষতা সুমজ্জিতা মালঙ্কারা মালবিকাকে। নিকীটস্থ 
হতেই মহরানী রাজাকে স্বাগত জানালেন । কৌশিকী অভিবাদন জানিয়ে কামনা 
করলেন তার অভিপ্রায় মিদ্ধি। এ অবস্থায় সেখানে কপ্টকী এসে জানতে চাইলেন 
বে, বিদতরাজ যে দুজন শিল্পীকন্যাকে উপঢটৌকন হিসেবে পাঠিয়েছেন তাদের 
নিয়ে আসবেন কি না। অগ্রিমিত্র তার সম্মতি দিলেন। সঙ্গীতে নিপুণা দূজন 
শিল্পীকন্াযা৷ এনল রাজ! মহাবানীকে এদের মধ্যে যে কোন একজনকে গ্রহণ করতে 
বললেন। মহারানী আবার এ দাযিত্বট। দিলেন মালবিকাকে । এরপর শিল্পীকনা। 
জ্যোৎসিকা এবং মদনিকা মালবিকার দিকে তাকিয়ে “রাজক্মারী' বলে সম্বোধন 
করে প্রণাম জানালে । কথা বন্গতে বলতে তাঁদের চোখ থেকে তখন অবিরল 
ধারায় জল গড়িয়ে পড়ছে । এ ঘাটনায় উপস্থিত সবাইতো সাতিশয় বিস্মিত। 
বিস্ময়াভিভূত রাজা জানতে চাইলেন তাদের ও মালবিকার পরিচয় । তখন আগন্তক 
কন্যা দটি রাজাকে নিবেদন করল এক দুঃখকর অতীত বৃত্তান্ত। -_ মালবিকা। 
বিদর্তদেশের রাজকন্যা এবং মাধবসেনেরর কনিষ্ঠা ভগিনী । জ্ঞাতিদের দ্বারা মাধবসেন 
বিজিত হলে তার মন্ত্রী সুমতি সবাইকে ফেলে মালবিকাকে রক্ষার জন্য তাঁকে 
নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়েন। এ পর্যস্ত বলে পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে তারা তাদের 
অগ্রতা প্রকাশ করল। তখন পববতীঁ অংশটুকু বলার জন্য এগিয়ে এলেন প্পরি- 
বাজিকা কৌশিকী | শিল্পীকন্যা দজন কৌশিকীকে চিনতে পেরে প্রণাম জানালো । 
মালবিকাতো তাকে আগেই চিনতেন । পরিবাজিক। নিজেকে সুমতিন ভগিনী 
হিসেবে পরিচয় দিয়ে জানালেন যে, তীর ভ্রাতা রাজা অগ্সিমিত্রের সঙ্গে মালবিকার 
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বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন মানসে তাকে ও মালবিকাকে নিয়ে বিদিশার পথে বেরিষে 
পড়েন এবং বিদিশাগামী একদল বণিকের সঙ্গে পথ চলছিলেন। এরপর হঠাৎ 
একদল দস্যু কর্তৃক সমন্ত দলটি অক্রান্ত হয়। এই আক্রমণে বণিকদল পরান্ত ও 
বিপধস্ত হয় এবং নিহত হলেন স্ুমৃতি। ঘটনার ভয়াবহতা ও আকস্মিকতায় 
কৌশিকী তখন মৃক্ঠাপ্রাপ্ু। মারা ভাঙার পন তিনি আর মালবিকাকে দেখতে 
পান নি। তারপর ভ্রাতার দেহে অগিসংস্কার করে তিনি পবিবাজিকা বেশে ধরতে 
থবতে বিদিশার রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন এবং এখানে মালবিকাঁকে দেখে তার 
মন অনেকখানি প্রশান্ত হয়। কৌশিকীর কাঁছে এসব বৃত্তান্ত শুনে বাজা ও রাণী 
দুজনই তখন ব্যথিত। বিশেষত: উঢচকলে জনা হওয়া সত্তেও মালবিকাকে 
পরিচারিকা চিগেনে ব্যবহার করায় তীদের মনে মঞ্জাত হর একটা লজ্জা ও 
অপরাধবোধ | আর সব কিছু জানা মত্তেও কৌশিকী মালবিকার সত্য পরিচয় এতদিন 
গোপন করায় মহারানী তাকে অভিযুক্ত করলেন। তখন গোপনীয়তার কারণ- 
সুপ কৌশিকী বললেন যে, মালবিকার পিতাব জীবদ্দশায় মালবিক! সম্পর্কে এক 
তবিষাদ্বক্তা বলেছিলেষ, এ নজিকন্যা এক বংঘর দাসীভাবে কাটানোর পব যোগ্য- 
বব লাভ করবে। রাজপূবীতে এসে সবকিছু পে ভবিষ্যৎ বাণীর পবিণতির দিকে 
এগিয়ে চলেছে দেখে তিনি কেবল প্রতীক্ষা কথেছেন। বাঁজা এটাকে য্িসঙগতই 
মনে করলেন। কাছে দাঁড়ানো কঞ্চকীর আরও বক্তবা থাকলেও এতঙ্গণ তিনি 
আর বলার অবকাশ পান নি। এবার তিনি রাজাক অমাতোর বক্তব্য নিবেদন 
কবে নিদর্ভ সম্পর্কে তাঁর নির্দেশ জানতে চাইলেন। রাজা তখন আদেশ জারি 
করলেন দে, বজ্ঞগেন ও মাঁধবমেন এই দূজন জ্ঞীতিন্রাতা যথাক্রমে ববদানদীর 
উন ও দক্ষিণ তীরস্থ রাজ্যার্ভাগ শাসন করবেন। অর্ধরাজো অবিচিত ভ্রাতা 
মাধবমেনের প্রতিষ্ঠায় মালবিকা তাঁৰ আনন্দ প্রকাশ করলেন। মন্ত্রীকে রাজাদেশ 
জানিয়ে কঞ্চকী পুনরার গেখানে প্রবেশ কবে সেনাপতি পৃষ্পমিত্রব পাঠানো 
উপটৌকনগহ একটি চিঠি রাজাব হাতে তুলে দিলেন । চিঠিতে লেখা ছিল 
পুষ্পমিত্র ও রাজক্মাব বস্গুমিত্রের বিজয়বার্তা | এ সংবাদে সবাই পরমানন্দিত। 
পত্রের বিজয়ে সুখী অগ্নিমিত্র সজে সাঙ্গ বজ্ঞণেনসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির 
নির্দেশ দিলেন। আর পুত্রগর্বে গরবিনী মহারানী ধারিণী প্রকাশ করলেন রাজাব 
হাতে মালবিকাকে সমর্পণ করার অভিপ্রায় । ধারিণীর আদেশে বিবাহেব মাঙ্গল্য 
যেশমী বস্তু আনীত হল এবং মালবিক অভিহিত হলেন “দেবী শব্দে । পরম 
আহাদিতা৷ কৌশিকী, সাফল্য গৰিত গৌতম এবং সানন্দ পরিজনের মধো পরম 
সখী রাজা অগ্নিমিত্র মালবিকাকে শ্রীরপে গ্রহণ করলেন। এরপর প্রখর 
ভরতবাকোর মাঝ দিয়ে যবনিকাপাত হল মালবিকাগ্রিষিত্র নাটকের! 


কালিদায়ের মালবিকা। ৮৫ 


নাট্যঘটনার কাল ও স্থান নির্ণয় 


মালবিকাগিমিত্র নাটকের পঞ্চম অগ্কে পরিবাজিকা কৌশিকীর কাছ থেকে 
জানা যায় যে একজন সিদ্ধ পুরুষের ভবিষ্যবার্ণী অনুসারে মালবিকার এক বৎসর 
পরিচারিকা ভাবে কাটানোর পর যোগ্যবরের সঙ্গে মিলন ঘটবে (সংবংসরমাত্রমিরং 
প্রেষ্যভাবমনূভূর তত: সদূশভতৃ গামিনী ভবিষ্যতি)। বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে 
বিদর্ভেন মন্ত্রী সুতির সঙ্গে মালবিকাঁর বিদিশায় আঁসার পথে দস্্যুদল কর্তৃক 
আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে অগিমিত্রের সঙ্গে তাঁর বিবাহ পর্যন্ত এই বর্ষব্যাপী 
সময়টাকে যুক্তিযুক্ত বলে যেনে নেয়া যেতে পারে৷ এট অনমিত হয়, উক্ত 
(দন্ত) বিপর্যয়ের পর এক থেকে দৃ'মাপের যবো অগ্িমিত্রের প্রালাদে ধারিণীর 
পরিচারিকা হিসেবে মালবিকার স্থান লাভ ঘটে । এবপর ছবির যালবিকার প্রতি 
অগ্রিমিত্রের দি নিবদ্ধ হতে অতিবাহিত হয়েছে অনেক গুলো মাল। এবং তারপর 
হয়তো আরও দূ'একমাস অতিবাহিত হয়েছে দই মাটাচাধের মধ্যে স্থষ্ট বিরোধের 
ফলশ্ুগতি হিসেবে বাজার সম্মুখে মালবিকার নৃত্যাভিনয়েব পরীক্ষা প্রদর্শনে । কারণ, 
মহাবানী ধারিনী রাজান দৃষ্টিপখ থেকে মলিবিকাণক দূরে রাখার জন্য কঠোর 
মতর্কত। অবলন্ন কবেছেন। মালবিকার নতযাভিনয় দৃশ্যের পর পক্ষকালের মে 
পরিণমাগ্ত হরেছে সমথ নাট)-ঘটনা। 

প্রথম অন্কের ঘানারন্ড ধমস্তকাশণের কোন এক সকালে। বসন্তোৎ্সবকে উপল 
করেই মঞ্চস্থ হরেছে এ শাটকাত এবং নাট্যের বিভিন্ন দৃশ্যে বিবিধ শ্রোকে- 
বাক্যে বণিত হয়েছে বগন্তখোভা। তবে পরব অন্কগুলিতে তপনীয় অশোকের 
দোহদ পুবণের প্রধঙ্গ থেকে ধারণা কর! যায় মে অনেক আগে থেকেই বসন্তের 
আরম্ভ হয়েছে, তখন পরিণত বপন্ত। এ অক্কের প্রধান দৃশ্যের ঘটনা সংঘটিত 
হয়েছে রাজা অগ্রিমিত্রের সভাকক্ষে, আন্মানিক সময় -- সকাল ন'টা থেকে 
এগারটা । 

দ্বিতীয় অস্কের ঘটন। একাটই, মালবিকার নুত্যাভিনয়ের শিল্পা-প্রদর্শন | 
বৈতালিকের দ্বারা মধ্যাহ্নকাল ঘোষিত হওয়ায় এ অস্কের সময়ট। নিশ্চিততাৰে 
বল! বায় -- উত্ত দিবমের এগারট। থেকে বারটা | 

তৃভীনন অঙ্কের ঘটনার ব্যাপ্তি সণ্তাহকাল বলে অনুষিত। এই অঙ্কের প্রব্খেকে 
উদ্যানপালিকা ৫ পরিঝাজিকার পরিচারিকার মধ্যে দুই নাট্যাচাের হবন্কে 
শ্রেষ্ট, এই আলোচনায় বোঝা যায় যে তারা উক্ত ঘটনা অম্পর্কে অবহিত এবং 
কতৃহলী। অতএৰ দ্বিতীয় অল্প থেকে তৃতীয় অঙ্গের সময়ের বাবধাঁন খুব বেশী 
দিনের হওয়। সন্তব নয়; বেশী দিন হলে নাট্যাচার্বছয়ের ছন্থ সম্পকিত। ঘটনা 


৪৬ কালিদাসের মালবিক। 


সকলের বিস্মৃত হওয়।৷ গ্কাভাবিক এবং এ আলোচননার আর কোন যৌক্তিকতা 
থাকে না। আবার তাদের কথোপকথন থেকে যখন জান! গেল, এ ক'দিনের 
মধ্যে মালবিকা খুবই ম্লান হয়ে গেছে (মালবিআ বি ইমেস্ু দিঅহেন্তু অপূহৃদমুত্তা 
বিজ মালদীমালা মিলাঅমাঁণ' লকখিনদি)। তখন সময়ের ব্যবধানটা দ'একদিনেবও 
নয়। অর্থাৎ পাচ দিনের মতো হবে বলে ধারণা | এরপর মূল দৃশ্যের সঙ্গে প্রবেশ- 
কের পার্ধক্য হরতে। দ'একদিনের। উদ্যানপালিকার কাছ থেকে তপনীয় অশোকের 
নিদিষ্ট মময়ে পুষ্পোদৃগম না হওয়ার সংবাদ পেবে ধারিণী এ দিনই অথবা পর- 
বতাঁ দিনে মালবিকাকে নিয়োগ করেন অশৌকের দোহদ পূরণে । মূল দৃশ্য উক্ত 
দিবসের অপরাহ কালে হও সন্ভব। কারণ, রাজ! তাঁর প্রিয় বয়স্যকে দিবসের 
শেষ ভাগট৷ কোখার কাটানো যায় এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন (অথেমং পিবপ- 
শেষমুচিতব্যাপারবিমুখেন সেতমা ক নু খলু যাপয়ামি)। 

চতুর্থ অস্কের ঘটনার সাঙ্গ তৃতীয় অঙ্কেন সময়ের পার্থক্য নিঃসন্দেহে তিন অথবা 
চারদিন। কাবণ, এ অঙ্ক শেষে নেপখা খেকে ঘোষিত হয়েছে যে দোহছদের পর 
পাঁচ বাত্রি পূর্ণ হওয়াৰ আগেই তপশীয় অশোকবৃক্ষে পৃষ্পোদৃগম ঘটেছে (অপুণৃণে 
এবু পঞ্চবন্তে দোহলস্দ মুউলেহিং সণণদ্ধে। তবণীআাসোও)। বিদ্ষকের কথায় 
জান। থাঁয়, ইরাবততী গতকাল পায়ে আঘাতপ্রাপ্ত অসুস্থ মহানানী বারিণীকে দেখতে 
গিয়েছিলেন (হিও কিল তশুহে'দী ইরাবদী রুজাবিহথচলণং স্বহপৃচ্ছিআ আঅদা) ; 
এবং তখন তিনি অশোকেব দোহদ পূরণ অনুষ্ঠানে রাজা ও মালবিকাৰ সম্পকিত 
ঘটনা মহারানীকে জানিয়ে দিয়েছেন । ইরাবধতী নিশ্চয়ই প্রমোদবনে রাজা ও 
মালবিকার পাক্ষাৎকারের পরবতী দিনে ধারিণীকে দেখতে গিরে বণিত উক্ত ঘটনা 
বিস্তৃততাবে বলেছিলেন, আর মহাবানী হয়তো খঁদিণই কারাকদ্ধ করেছিলেন 
মালবিকা ও বকলবলিকাকে। এবং বিদ্ষক গৌতম তাৰ পরদিনই মালবিকার 
মুক্তির ব্যবস্থা করে অগ্রিমিত্রেন সঙ্গে মলন থটিয়েছিলেন। সদৃঙ্গৃহে অগ্রিষিত্র 
ও মালবিকার গোঁপন মিলনেব সময়কে ইরাবতী 'দিবাসংকেত (অবি ণিবৃবিগ্ঘম- 
ণোৌরহো দিবাসঙ্কেদো মিহণস্ূস) বলায় ধারণা কর। যায় অঙ্কগত ঘনা দিনের 
শেষভাঁগ শুরু হওয়ার আগেই দুপ্রের কোন এক সময়ে শেষ হয়েছে। অগ্নিমিত্র 
এই দিন সকালে রাজসতা শুরু হওয়ার আগেই অন্ুস্থ রানী ধারিণীকে দেখতে গিয়ে- 
ছিলেন। এখান থেকে ধিদ্ঘক গৌতমের (মিথ্যা) সর্পদষ্ট হওয়ার ঘটনার পর তিনি 
রাজকার্ধ সাধনেব অছিলায়ই বেরিয়ে এসেছিলেন । (এ প্রসঙ্গে প্রতিহারী জয়সেনার 
সংবাদ পরিবেশন প্রণিধানযোগ্য-এসো উণ অমচেচা বাহদও বিণাবেদি। রাঅকজ্জং 
বহু মস্তিদব্বং) অগ্রিমিত্র অবশ্য রাজপতায় না গিয়ে গোপন পথে পিয়েছিলেন 
প্রমোদবনে। 


কালিদাসের মালবিক। 8৭ 


পঞ্চম অন্কের ঘটন। পূর্ব অক্কের বাণিত ঘটনার পরবর্তী দিনেই সংঘটিত হয়েছে 
বলা যাঁয়। অশোকের পৃশ্পোদ্গষের কথা জেনে ধায়িণী নিশ্চয়ই তার পরবর্তী 
দিনে প্রযোদবনে উৎসবের আয়োজন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ অঙ্কের প্রবেশক 
এবং মূল দৃশ্যের ঘটনাবলী একই দিনে সংঘটিত হয়েছে এবং রাজা অগ্রিমিত্রের 
সভাগৃহ থেকে বেরিয়ে সরাসবি প্রমোদবনের উৎসবে যোগদান করায় অনুমিত 
হয় অন্কগত সকল নাটযক্রিয়া পরিসমাপ্ত হয়েছে দিবাভাগের প্রথমার্ধেই অর্থাৎ 
মাধ্যাহন কালের মব্যে। 

এই নাটকের সকল ঘটনারই কেন্দ্রস্থল অগ্সিমিত্রের রাজভবন । 

প্রথম অস্ককে সর্বমোট তিনটি দৃশ্যে ভাগ করা যায়। এর মধ্যে (মিশ্র) 
বিফন্তকেব দুটি অংশ; প্রথম অংশে পরিঢাবিকা বকলবলিকা৷ ও কৌমুদিকার 
সাক্ষাৎকার হয় অস্তঃপুর সংলগ্র কোন স্থানে এবং দ্বিতীৰ অংশে নাট্যাচাধ গণদাস 
ও বকুলাবলিকার মধ্যে কখোপকথন হয় নাট্যগৃহ সংলগ্ন স্কানে। মূল দৃশ্যের স্থান 
রাজ সভাগুহ। 

দ্বিতীয্ব অঙ্কেব ঘটনাস্থল নাট্যগৃহ। এখানে অগ্রিষিত্র, মহারানী ধারিণী, পরি- 
বাজিকা, বিদঘক ও নাট্াচার্ধ গণদাসের সন্ুখে মালবিকাব নৃতা পরিবেশিত হয়। 

তূতীয় অঙ্ষেব প্রবেশকের স্থান প্রমোদবন। এখানে উদ্যানপালিকা মধুকরিকা 
ও পবিবাজিকাব পরিচাবিকা সমাহিতিকাব সাক্ষাৎকার ঘটেছে। মূল দৃশ্যের স্থান 
রম্যোদ্যান, বিশেষতঃ এখানে তপনীয় অশোক বৃক্ষকে কেন্দ্র কলে (যেখানে মাল- 
বিকা অশোকের দোহদ পূরণ করেছেন) প্রধান ঘটনা দশিত হয়েছে। 

চতুর্থ অন্ককে তিনটি দৃশ্যে ভাগ করা যায়। প্রথম দশোর স্থান অগ্রিমিত্রের 
নিভম্ব বসার ঘর বা বিশ্রাম কন্ম, দ্বিতীয় দৃশ্য-রাজ অন্তঃপুর (যেখানে অনুস্থ 
ধারিণী বিশ্রামরত;) এবং তূতীব দূশোর স্থান প্রমোদবন ও ততৎ্সংলণু সমুদ্রগৃহ | 

পঞ্চম অঙ্গে প্রবেশকেব স্থান বাজ অন্ততপুর (এখানে পরিচারক মারসক ও 
উদ্যানপালিকা মধুকরিকাব সাক্ষাত্কার ধটেছে)। এরপব অঙ্কমূলের প্রথম দৃশ্য 
রাজ সভাকক্ষ সংলগু স্থান এবং দ্বিতীয় দশ্যের স্থান প্রযোদবনস্থিত দোহদপ্রাপ্ত 
পৃ্পিত তপনীয় অশোকব ক্ষ । 


৪৮ 


কালিদাসের মালবিকা। 


মালবিকাগ্নিমিন্ত্র নাটকের চরিব্্রাবলী 


গুরুষচরিল্র 


সূত্রধার 
পারিপাশ্বিক 
অগ্সিমিত্র 

বিদ্ষক (গৌতম) 
অমাত্য (বাহতক) 
কঞ্চকী (মৌদ্‌গলা) 
হরদত্ত 

গণদাস 


সারসক 


শ্রীচরিন্ত 

মালবিকা! 

ধারিণী (দেবী) 

ইরাবতী 

পরিব্রাজিকা (কৌশিকী) 


প্রতিহারী (জয়পেনা) 


কৌমুদিকা, নাগরিক! 
নিপুণিকা। 

বকুলাবলিকা 

উদ্যানপালিক! (মধুকরিক।) 
সমাহিতিক। 


রজনিক।, ক্যোতমিকা। 


রজাধাক্ষ। 

সত্রধারেব সহকারী। 

নায়ক, বিদিশার রাজা। 

রাজার অন্তর বন্ধু। 

অগ্িমিত্রের প্রধান মন্ত্রী। 

অগ্ঠিমিত্রের অন্তঃপুরের পবিচারক (বুদ্ধ বাক্ষণ) । 
নাট্যাচার্য, বাজ। অগ্গিমিত্রেন বিশেষ অনুগ্হভাজন। 
নাট্যাচাধ, মহারানী খারিণীর বিশেষ অনুগ্রহভাজন 
এবং মালবিকাব নৃতা শিক্ষক। 

ধারিণীর একজন পরিচারক। 


নায়িকা, বিদর্ভের রাজকন্যা, মাধবসেনের ভগিনী । 
রাজ! অগ্িমিত্রের প্রবানা মহিষী। 

অগিমিত্রের দ্বিতীয় স্ত্রী। 

সন্যাসিনী, মাধবসেনের মন্ত্রী স্ুমতীর ভগিনী, 
বিদৃষী নারী । 

বাঞজপাপাদের (অস্তঃপুরের) ছ্বাররক্ষিণী, অগ্রিমিত্রের 
প্রতিহারী। 

বারিণীর পরিচারিকা | 

ইরাবতীর পরিচারিকা। 

ধারিণীর একজন পরিচারিকা, মালবিকার প্রিয়সখী। 
রাজভবণস্থ প্রমোদবনের রক্ষিণী। 

পরিব্াজিকার পবিচারিক] | 

বিদ্রাজকর্তৃক অগ্রিমিত্রের কাছে প্রেরিত দূজন 
শিল্পীকন্যা (মুত: মাধবসেনের অন্তঃপুরের 
পরিচাবিকা)। 


কাঁলিদাসের মানবিকা 


জবান যে সহ চরিত উলিখিত 


মাধবসেন 
যজ্সসেন 
স্মৃতি 
পুশ্পমিত্র 
বস্ুমিত্র 
বীরসেন 


মৌর্ধসচিব 
ধূ্বসিদ্ধি 
বৈতালিক (দুইজন) 
বস্গুলক্ষ্মী 

মাধবিক। 


৪৯ 


কিন্তু যচে অদ্ড৪ 


বিদর্ভের রাজা, মালবিকার জ্যেষ্ঠ হাতা । 
মাধবসেনের জ্ঞাতিভ্রাতা, বিদর্ভের রাজা । 
মাধবসেনের মধ্রী 

অগ্রিষিত্রের পিতা ও প্রধান প্রেনাপতি। 
অগ্রিমিত্রের পুত্র । 

ধারিণীর (নিয়বণীয়) ভ্রাতা, অগ্রিমিত্রের অস্তপাল 
দুর্গের সৈন্যাধাক্ষ | 

যজ্ঞসেনের শ্যালক। 

বিষবৈদ্য। 

রাজা অগিষিত্রের স্ততিপাঠক। 

ধারিণীর তগিনী। 

পাতালগুহের ছ্বারপালিকা। 

উবাবতীব পবিচাবিকা। 


বঙাজিাস্েক্র 


আসল বিক! 
€মালবিকাশিিযমিভ্রম) 


দেবালামিদআামনস্তি খলয়ত কাজ্তং ক্রতুং চাস মং 
ক্জ্রেণেদষ যাক্ুভবন্তিকতে "্যাক্ষে বিভক্তং স্বিখা ॥ 
ইত্রগুতেতান্ডবষত্র লোকাচব্রিভং নানাক্সসং ছৃশতেতে 
নাং ভিন্লক্ষচের্জ নস বহধাতপ্তকং সম্মারাধনষ |। 

১%£ 


সব্রধার 


পাবিপাশ্িক 


পারিপাশিক 


সুরধার 


পারিপাশিক 


সত্রধার 


প্রথম অঙ্ক 


একৈশর্ধে অবস্থান করেও যিনি প্রণতিপরায়ণ ভজঞাদয বহু ফলপ্রদাতা 
কিন্তু নিজে হস্তিচর্ম* পরিহিত-: ক্াস্তাদেছের সঙ্টে অবিচ্ছেদ্য দেহ 
হওয়া সাও যিনি বিষয়বিমখ মুনি-গ্াধিদের অগ্রগামী ; যিনি অষ্ট 
মৃতিতে সমস্ত জগৎকে পরিধ্যাণ্ত করেও মিরভিমান : সেই ঈশুর সত্যপথ 
প্রদশনের জন্য আপনাদের তামসবৃত্তি অপনোদগন ফরুন 11১ 

(নাঙ্দী শেখে) 
(নেপখ্যগুছের দিকে তাকিয়ে) মারিষ এদিকে এস। 

( প্রবেশ ঘরে ) 


ভাব, এই আমি এমেছি। 
স্ুধীমণ্ডলী আজকের এই বসন্তোথসবে আমাকে কালিদাস বিরচিত 
মাল্বিকাগিমিত্র নামক নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য বলেছেন। অতএব, 
গীত-বাদ্য আরম্ভ করা হোক। 
না, না। (এটা হতে পারে না)। ভান, কবিপুত্র, সৌনিল্ল প্রতৃতি 
লন্বপ্রতিষ্ঠ (কবিদের) রচনাকে বাদ দিয়ে কি করে পরিষদবর্গ 
আধুনিক কৰি কালিদাঁসের এই স্ষ্টি-কর্ণের প্রতি শ্রদ্ধ। প্রদশন করবে? 
এ যে বিচারবৃদ্ধিহীনের কথা হলো৷। দেখ, 
পৃবাতন হলেই যে সব কিছু শোভন হবে, সুম্দর হবে এটা ঠিক নয়, 
আবার কেবল নতুন বলেই কোন কাব্য নিন্দনীয় হবে তাও ঠিক 
নয়। পণ্ডিতজনের। যথাযথ পরীক্ষার পরই একটি বেছে নেন, মৃঢ 
ব্যক্তিরাই পরিচালিত হয় অপরের বুদ্ধি স্থারা ||২।। 
এ ক্ষেত্রে আপনার কথাই চূড়ান্ত। 
ত৷ হলে তুমি একট, তাড়াতাড়ি কর। 
দেবী ধারিণীর সেবাকর্ে দক্ষ এই পরিজনের মতো প্রথমেই পরিষদের 
যে আদেশ মাথা পেতে নিয়েছি ত। পালন করতে চাই।। "||, 
(উভয়ে নিষ্কান্ত ) 
প্রস্তাবনা সমাপ্ত । 


হতানতয়ে ব্যাধচর্য। 


৫8 


চেটী 


প্রথমা 


দ্বিতীয়া 


বকলাবলিকা 


কৌমুদিকা 


ঙ্ু 


বকলাবলিকা 


প 


কৌমুদিকা 
বকলাবলিক৷ 
কৌমুদিকা 


€ 


বকুলাবলিকা! 


কৌবুদিকা 
বকলাবলিকা। 


কৌমুদিক। 
বকুলাবলিক' 


কালিদাসের মালবিকা৷ 


(তারপর চেটীর প্রধেশ) 
দেবী ধারিণী, নতুন প্রবতিত ছলিত নামক নৃত্যশিক্ষা গ্রহণে মালবিকা 
কেমন করছে তা জানার জন্য আমাকে মাননীয় নাট্যাচার্য গণদাসকে 
জিজেস করতে বলেছেন। সেহেতু আমি এখন মঙ্গীতগৃহে যাব। 
(পরিক্রমণ) 
(তারপর অলঙ্কার হস্তে স্বিতীয়৷ চেটীর প্রযেশ) 
(ছ্বিতীয়াকে দেখে) ওলো৷ কৌমুদিকা, বলি তোর এত অন্যমনস্কতা 
কেন? আমার পাশ দিয়েই যাচ্ছিস, অথচ আমাকে যেন দেখতেই 
পাচ্ছিস না। 
ও:, বকুলাবলিকা ! দেখ সই, জরির কাছ থেকে আনা দেবীর এই 
সর্পমুদ্রিত আংটিটা একভাবে দেখতে দেখতে তোর গাল খেতে হলো । 
(আংটি দেখে) ঠিক জায়গাতেই তোর চোখের দৃষ্টি আটকা পড়েছে। 
আংটি থেকে ঠিকরে আন আলে। পড়ে তোর হাতের তালুকে মনে 
হচ্ছে যেন একটি ফুটন্ত কস্্ম। 
তা ভাই, তুই এখন কোথায় যাচ্ছিস? 
রানীমার আদেশে মালবিকা শিক্ষাগ্রহণে কেমন তা জানার জন্য 
মাননীয় নাট্যাচার্য গণদাদকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি। 
আচ্ছা, এই সব কার্ষে নিয়োগ করে দূরে রাখা সত্তেও (শোন। যাচ্ছে) 
রাজামশীয় নাকি তাক দেখে ফেলেছেন? 
হ্যা (তুই ঠিক শুনেছিস), একটি ছবিতে তাকে রানীমার পাশে 


দেখা গেছে। 
কিরকমরে! 


শোন তা হলে, (সেদিন) রানীম। চিত্রশালায় গিয়ে কতগুলি সদ্য আকা 
চিত্রেব রং ও রেখা অনেকক্ষণ ধরে দেখছিলেন; এমন সময় রাজা- 
মশায় সেখানে উপস্থিত হলেন। 

তারপর, তারপর ? 

তারপর স্বাভাবিক ভাব বিনিময়ের পর রানীমার সঙ্গে একাসনে বসে 
রাজামশায় ছবিতে রানীমার পরিজনদের মধ্যে সবচেয়ে কাছের পরি- 
চারিকাকে দেখিয়ে তাকে জিজ্ঞেম কবালন-- 

কি, সেটা কি? 

দেবী, তোমার পাশেই চিত্রিতা এই মেয়েটি তো খুব সুন্দর, 

এর নাম কি? 


পালিদাসের মালবিকা ৫৫ 


কৌমুদিকা 
বকলাবলিকা 


কৌমুদিকা 


বকুলাবলিকা 


বকলাবলিকা 


চি 


গণদাস 


বকুলাবলিকা 
গণদাস 
বকলাবলিকা 


গণদাস 


সুন্দর রূপের প্রশংসা তে। হবেই। তারপর, তারপর? 
তারপর তার কথার কোন উত্তর না পেয়ে রাজামশায় সন্দি হয়ে 
বারে বারে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন । কিন্তু তাঁতেও যখন রানীম৷ 
মুখ খুললেন না, তখন ক্মারী বস্ুলক্ষ্ণী বললেন -_ জামাইবাবু, 
এ তো মালবিকা। 
(মুচকি হেসে) ছেলেমানুষের স্বভাবস্ুলভ কাজই হয়েছে। তারপর 
কি হলো বল? 
কি আর হবে? এখন মালবিক! আর রাজামশায়ের চোখে যাতে 
না পড়ে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। 
ঠিক আছে সই, তুই এখন নিজের কাজ করতে যা। 
আমিও (আমার কাজ সাবতে) এই আংট নিয়ে বানীমার কাছে যাই। 
(নিষক্রান্ত) 
(অথসর হয়ে দেখে নিয়ে) এই যে নাট্াচার্য মাননীয় গণদাস 
সঙ্গীতশালা থেকে বেরিয়ে আসছেন। যাই, ও'র সামনে গিয়ে দেখা 
দিই। (পনিক্রমণ) 

(গণদাসের প্রধেশ) 
এটা ঠিক যে প্রত্যেকেই তাঁন কলবিদ্যাকে বড় বলে মনে করে। কিন 
নাটকের প্রতি আমাদের অহস্কারটা মোটেই মিথ্যা নয়। যেহেতু, 
মুনি-াধিরা একে দেবতাদের কমনীয় এবং চন্বগ্ৰাহ্য এক যজ্ঞ বলে 
মনে করেন; রুদ্র (শিব) উমার শঙ্গে মিলিত এক দেহে একে দুই 
ভাগে বিভক্ত করেছেন; এখানে দেখ! মায় ত্রিগুণ থেকে উদ্ভূত 
নানার মমন্িত লোকচরিত (লৌকিক আচরণ প্রক্রিয়া, কীতি- 
কলাপ) ; একই নাটক ভিন্ন ভিন্ন রুচিবিশি্ট গণমানুষের বিবিধ 
প্রকারে আনন্দ বিধান করে 1181 
(কাছে গিয়ে) আর্য, আপনাকে প্রণাম জানাই । 
ভদ্রে, দীর্ঘজীবী হও। 
আর্, রানীমা জিজ্ঞেস করেছেন, শিক্ষাগ্রহণে আপনার শিষ্য মালবিকা 
অধিক কষ্ট দিচ্ছে নাতো? 
দেবীকে জানিও, সে খুবই নিপৃণ। এবং মেধাবিনী। অধিক কি বলব, 
নৃত্যাভিনয় বিষয়ে আমি তাকে যে যে ভাব (ভঙ্গী) শিখিয়ে দিই 
সেগুলি মেই বালিক। এমন নিধুঁতভাবে পরিবেশন করে, যেন সে 
আমাকেই ফিরে শিক্ষা দেয় 11৫01 


৫৬ 
বকলাবলিক। 


গণদাস 


বক্লাঁবলিকা 


গণদাস 


চি 


গণদাস 
বকলাবলিকা 


গণদাস 


কালিদাসেয মালরিকা 


(ম্থগত) মনে হচ্ছে যেন সে ইরাবর্তীকেও ছাড়িয়ে যাবে। (প্রকাশ) 
গুরু যার এমন প্রশংসা করেন, আপনার সেই শিষ্যা ধন্যা। 
ভদ্রে, তার মতো একজনকে পাওয়। মোটেই সহজ নয় : তাই জিজ্েস 
করছি, দেবী তাকে কোথেকে এনেছেন? 
রানীমার বীরসেন নামে এক নীচু জাতের ভাই আছেন। রাজামশায় 
ভাকে নর্মদাতীরের সীমান্তদুর্গে (সেনাপতি পদে) নিয়োগ করেছেন। 
তিনি একে শিল্পকলায় নিপুণ! দেখে বোনের কাছে উপহার হিসেবে 
পাঠিয়োছন। 
(শ্বগত) উৎকর্ষযুক্ত চেহারার প্রত্যয় থেকে একে নীচুবংশীয়৷ বলে মনে 
হয় না (নিঃসন্দেহে অভিজাত বংশীয় বলে মনে হয়)। (প্রকাশ্যে) 
ভদ্রে, আমিও নিশ্চয়ই যশস্বী হব। দেখ, 
গুরুর শিক্ষা পাত্রবিশেষে (সুশিষ্যে) ন্যস্ত হলে তা সাতিশয় গুণান্বিত 
হয়; সমুদ্রশুক্তিতে মেধবারি-বিন্দ পতিত হয়ে যেমন পরিণত হয় 
মৃন্তায় |1৬| 
আপনার শিষ্যা এখন কোথায়? 
এইমাত্র তাকে পঞ্চাঙ্গ অভিনয় শিক্ষা দিয়ে বিশ্রাম নিতে বলায় সে এখন 
দীঘিকার দিকের জানালায় বসে বায়ু সেবন করছে। 
তা হলে আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিন আচার্ধ! আমি তাকে গুরুর 
পরিতুষ্টির সংবাদ জানিয়ে তারি উৎসাহ বাড়িয়ে তুলব। 
যাঁও, তোমার সখীকে দেখ গিয়ে । আমিও এখন অবসর পেয়ে নিজের 
গৃহে যাই। 
(উভয়ে নিমন্তান্ত) 
মিশ্রবি্ষমক জমাপ্র। 


(তায়পয় রাজার প্রবেশ, পরিজনধর্গ দয়ে দাড়িয়ে, পাশেই বসে জাছেন মতত্রী সহোদর, হাতে 


তীয় একখানা চিঠি) 
রাজা (চিঠি পাঠ শেষে মন্ত্রীর দিকে তাঁকিয়ে) বাহতক, বিদর্ভরাজ কি করতে 
চাইছে? 
অমাত্য নিজের ধ্বংস মহারাজ । 
রাজা আমি এখন লিখিত বক্তব্য শুনতে চাই। 


কালিদাসের মানবিক ৫৭ 


রাজা 


রাজা 


অগাত্য 


চা 


প্রত্যুতরে তিনি লিখেছেন -_ “মহামানা আপনি আমাকে আদেশ করে- 
ছেন-_ “আপনার পিতৃব্যপুত্র কমার মাধবমেন প্রতিশন্ত (বৈবাহিক) 
সম্পর্কে আমার কাছে আসার পময় পথিমধো আপনার সীমান্তরক্ষী 
বর্তৃক আক্রান্ত হয়ে বন্দী হয়েছে। আমার সন্ান রক্ষার্থে আপনি 
তকে স্ত্রীও ভগিলীসহ মুক্ত করুন।' কিন্তু এটা আপনার নিশ্চয়ই 
অবিদিত নয় যে, রাারা তাঁদের অধীনস্থ ভূপতিদের সঙ্গে সমান 
ব্যবহার করে থাকেন। অতএব, এ ক্ষেত্রে মহামান্য আপনি প্রত্যাশিত 
নিবপেক্ষতা অবলম্বন করুন। বন্দী করার গোলমালের মধ এর ভগিনী 
হারিয়ে গেছে। তাঁর অধ্ষেণে আমি যথাসাঁধা চেষ্টা করব। এখন 
মহামান্য আপনি যদি মত্য মতাই যাধবদেনের যুক্তি চান তা হলে 
আমার শর্ত শুনুন _ 

যদি মহামানা আপনি আমার শ্যালক মৌর্যসচিবকে মুক্তিদান করেন, 
তা হলে আহিও সঙ্গে সঙ্গেই মাধবসেনকে মুজ করব” ||৭|| 
(সরোষে) কি? এ নিবোধাটা আমার সঙ্গে কার্ধবিনিময়ের দ্বারা কাজ 
(বাবহার) করতে চায়? বাহতক, বিদর্ভরাজ স্বতাবত:ই আমার শত্রু এবং 
বিরুদ্ধাচরণকারী । সুতরাং আমাদের পূর্ধ পরিকল্পনান্ষারে তাকে সমূলে 
ধ্বংস করার জন্য বীরসেনের নেতৃত্বাধীন সৈন্যদের আক্রমণ করতে 
আদেশ দিন | 

মহারাজের যেমন আদেশ। 

অথবা আপনার কি অভিমত? 

আপনি যা বলেছেন তা (দণ্ডনীতি) শাস্ত্র মন্ত। কেননা, 

যেশক্র সবেমাত্র রাজ্য লাত করায় প্রজাদের মধ্যে যথেষ্ট মূল (প্রভাব) 
বিস্তার করতে পারে নি, তাকে নতুন প্রোথিত অনংবন্ধ বৃক্ষের মতো 
অতি সহজেই উপড়ে ফেল! যায়।1৮]। 

তাহলে শান্্কারের বচন মিথ্যা নয়। একেই নিমিত্ত করে সেনাপতি 
উদ্যোগ গ্রহণ করুন। 

মহারাজের যেমন আদেশ। (নিংক্কান্ত) 

(পরিজনের৷ ভাদের বৃত্তি অন্যায়ী রাজার সামনে অবস্থান করতে লাগল) 


(বিদ্ঘকের প্রবেশ) 


রাজামশীয় আমাকে আদেশ করেছেন, “গৌতম, তুমি একটু চিন্তা করে 
দেখ তো) ঘটনাক্রমে ছবিতে দেখ মাববিকাৰে প্রত্যক্ষ (চোখে) দেখার 


৫৮ 


বাজ 
বিদষক 


০০ 


রাজা 


রাহা 


বিদৃধিক 


চা 


রাজা 


বিদূষক 
রাজা 


রাজা 
বিদ্ষঘক 


কঞ্চকী 


কালিদাসের মালবিকা 


জন্য কোন উপায় বের কর! যায় কিনা ? আমিও সেই প্রকার করেছি। 
যাই, তাকে গিয়ে জানাই । 

(বিদ্ষককে দেখে) এই যে আমার অনা কার্ধের সচিব এসে গেছে। 
(কাছে গিয়ে) তোমার বৃদ্ধি হোক । 

(মাথা নাড়িয়ে) এদিকে বসো। 


(বিদূষক বগল) 

বয়গ্য, তোমার গ্রানচক্ষু তো কোন কাধসাধনের উপায় দর্শনে নিয়োজিত 

ছিল? 

কাধসাধনের সফলতার কথা জিজ্ঞেস কর। 

কি রকম? 

(কানে কানে) এই রকম। 

সাবান বন্ধু, তুমি নির্তভাবে আরন্ত করেছ। এখন কার্ষে সফলতা 

হওয়৷ খুব কঠিন হলেও এই আরন্তে আমি আশা করতে পারি। 

কেননা, 

একজন সহায়ক থাকলে বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও লক্ষ্যবস্ত লাত কর সম্ভব 

হয়, চোখ থাকলেও অন্ধকারে দীপ (শিখা) ছাড়া কিছু দেখা যায় না 11৯। 
(নেপথ্যে) 

অনেক হয়েছে, আর বড়াই করতে হবে না। আমাদের মধ্যে কে 

ছোট আর কে বড় তা মহারাজার সামনেই নির্ণীতি হবে। 

বয়স্য, তোমার সুচতুর বুদ্ধিপাদপে ফল ফুটেছে। 

ফলও দেখবে। 


(তারপব কঞ্জকীর প্রবেশ) 

মহারাজ, অমাত্য জানাচ্ছেন যে প্রভুর আদেশ পালিত হয়েছে। 
এখন আবার এই হরদত্ত এবং গণদাস, 

দূজন নাট্যচার্ধ, একে অপরকে জয়লাতে উদাত হয়ে আপনার সঙ্গে 
দেখ করতে ইচ্ছক ; ঠিক যেন দু'টি ভাব শরীর ধারণ করে উপস্থিত 
হয়েছে।। ১০॥ 

তাদের নিয়ে আসুন | 

মহারাজের ঘেমন আদেশ। (বেরিয়ে গিয়ে আবার দুজনকে নিয়ে 
প্রবেণ করে) এদিকে, এদিকে আন্থন আপনারা | 


কালিদাসের মালবিকা 1৯ 


গণদাস 


কঞ্চকী 
উভয়ে 


রাজা 


গণদাস 


গণদসি 


গণদাস 


(রাজামক দেখে) ওঃ, রাজমহিমা কি দৃরধিগম্য। কারণ, 
ইনি যে আমার অপরিচিত এমন নয়, দেখতে অস্ুল্পর এমনও নয় : 
তথাপি এ'র পাশে যেতে আমি অনেকখানি সন্তরশ্ত। আমার চোখের 


সামনে তিনি যেন একটি সমদ্র, প্রতিমুহূর্তেই হচ্ছেন নব নব ্ূপে 
প্রতিভাত |1১১। 


পুরুষাকারে এ এক মহৎ জ্যোতি। কারণ, 

দ্বারে নিযুক্ত ছ্বাররক্ষীদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েই আমি প্রবেশ 
করেছি, সিংহাসনের নিকাটস্ব জনদের সঙ্গে অগ্র্ূর হচ্ছি; তথাপি 
কোন নিষেধবাক্য উচচারণ না করলেও আমার দৃষ্টিপথ যেন প্রতিবারিত 
হচ্ছে তার তেজ:পুপ্রপ্রভাবে ॥১২।। 

এই যে মহারাজ | আপনার৷ এগিয়ে যান। 

(কাছে গিয়ে) মহারাজের জয় হোক। 

আপানাঁদের উভয়কে স্বাগতয়। (পরিজনের দিকে তাকিয়ে) 
মাননীয়দের জন্য আসন দাঁও। 


(পরিজন হর্তৃক আনীত আনে উভয়ের উপধেশন) 

কি ব্যাপার! শিষ্যদের শিক্ষাদানের সময় একই সঙ্গে দুজন আচার্ধের 
আগমন? 

মহারাজ শুনুন। আমি সুদক্ষ গুরুর কাছ থেকে অভিনয় বিদ্যা 
শিক্ষা করেছি। আবার শিক্ষাদানও করেছি । মহারাজ নিজে এবং 
দেবী আমাকে করেছেন অনুগ্রহ । 

খুব ভালভাবেই জানি। তারপর কি! 

সেই আমাকে হরদত্ত প্রধান পুরুষদের সামনে অপমান করে বলেছে, 
“3 আমার পদধূলির যোগ্য নয় । 

মহারাজ, সে-ই আমাকে প্রথম অপমান করে বলেছে, সমূদ্র ও ডোবার 
মধ্যে যে পার্থক্য ওর সে আমার পার্ধক্যও তদ্রপ। সুতরাং আপনি 
আমাদের বিদ্যা ও প্রয়োগ বিষয়ে পরীক্ষা করুন| মহারাজ নিজেই 
এখানে আমাদের বিশেষজ্ঞ ও বিচারক (হোন)। 

উত্তম প্রস্তাব। ৃ 

খুব খাটি কথা । তা হাল মহারাজ অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ করুন। 
একটু অপেক্ষ। করুন। এখানে দেবী পক্ষপাতের কখা ভাবতে পারে। 


্প পিত কৌশিকীশহ দেবীর সন্তুখে এ বিষয়ের বিচার হওয়া 
ঈচিত। 


৬০ 

বিদূষক 
আচার্ধছয় 
রাজ! 
কথকী 
দেবী 
পরিবাজিকা 


দেবী 
পরিবাজিক। 


বিদঘক 


বাজ 


পরিধাজিক! 
বাভা 
পর্বাজিকা 


কালিদায়ের মালবিকা 


তুমি ঠিকই বলেছ। 

মহারাজের যেমম অভিরুচি। 

মৌদৃগল্য, আপনি এই প্রস্তাব জানিয়ে পণ্ডিতকৌশিকীসহ মহারানীকে 
ডেকে আনুন। 

মহারাজের যেমন আঁদেশ | (বাইরে গিয়ে পরিবাজিকাসহ মহারাঁনীকে 
নিয়ে প্রবেশ) এদিকে, এদিকে আস্ন 'অপনারা । 

(পরিবাজিকার দিকে তাকিয়ে) ভগবতী, হরদত্ত ও গণদাসের এই 
প্রতিদ্বন্দ্বিতা আপনি কিরকম দেখছেন? 


নিজের পক্ষের পরাভবের আশঙ্কা করবেন না । গণদাস কোন অংশেই 
প্রতিপক্ষ থেকে ন্যন নহেন। ূ 

যদিও এটা ঠিক, তৰও রাজার অনুগ্রহই তাকে প্রাধান্য দেয়। 
আপনিও মহারানী, এ কথাটা ভুলবেন না। দেখুন, 

অগ্সির যে অতিমাত্র ওজ্ছুলা তা সূর্যের অনুগ্রহের জন্যই, চক্রও 
মহিমা লাভ করে রাত্রির সান্লিধ্যেই 1১৩] 


দেখ, দেখ। পীঠমদিকা পণ্ডিতকৌশিকীকে সামনে নিয়ে দেবী এসে 
গেছেন । 

ইরা, আমি ওকে দেখছি। যে কিনা -_ 

সন্মযাসিনীৰব বেশধারিণী কৌশিকীর গজে মাঙ্গলিক অলঙ্কারে 
শৌভিতা, (প্রতীতি হচ্ছে) যেন অধ্যাত্ব-বিদ্যার সঙ্গে শরীরিণী 
ব্ররীবিদ্যা 11১৪|। 

(কাছে গিয়ে) মহারাজের জয় হোক। 

ভগবতী, (আপনাকে) অভিবাদন জানাচ্ছি 

আঁপনি শত শরৎকাল সমগ্ুণ বিশিষ্টা মন্তাসার-প্রসবিনী ধারিণী ও 
ধরণীর স্বামী হয়ে থাকুন 1১৫ 

আর্ধপূত্রের জয় হোক। 

দেবীকে স্বাগত । (পবিবাজিকার দিকে তাকিয়ে) ভগবতী, আমন 
গ্রহণ করুন। (সবাই যথাস্থানে উপবেশন করলেন) 

ভগবতী, এখানে হরদত্ত ও গণদাসের মধ্যে পাগ্ডিত্যের কলহ বেধেছে। 
তাই আপনাকে এখানে বিচারকের পদ গ্রহণ করতে হবে। 


(মদ হেসে) ঠাট্টা করবেন না। শহর থাকতে কিনা গ্রামে রত 
পবীক্ষা। 


কা্িদাসের মালধিক। ৬১ 


রাজা 


আচার্ধদ্য় 


পরিবাজিকা 


দেবী 


গণদাস 


দেবী 
বিদষক 


৫ 


বাজ। 


পরিব্রাজিক৷ 


রাজা 
পরিবাজিকা 


বিদুঘক 


গণদাস 
দেবী 


গণদান 


গালা, এপ বলবেদ মা। জাপনি হলেন পণ্ডিতকৌশিকী। আমার 
এবং দেবীর উতউয়েরই এদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব আছে। 

মহারাজ ঠিকই বলেছেন। ভগবতী মধাস্থা হয়ে আমাদের দোষ- 
গুণেষ বিচার করতে পারবেন। 

ত৷ হলে প্রতিস্বন্থিতা শুল্ হোক। 

মহারাজ, নাটাশীস্ত্র প্রয়োগ প্রধান (অভিনয়মূলক) | এখানে বাগৃ- 
বিতগ্ডায় কি হবে? দেবীই বাকি মনে করেন? 

যদি আমাকে (সত্যই) জিজ্ঞেস করেন, তা হলে এদের এই বিবাদ- 
টাই আমি পছন্দ করছি না। 

সমান বিদ্যার একজনের কানে আমি হেরে যাব, দেবী যেন এবপ 
মনে না করেন। 

দেবী, আমরা ভেড়ার লড়াই দেখব। বৃখা বেতন দিয়ে কি লাত? 
ভুমি ভীষণ কলহপ্রিয়। 

নানা, ঠিকতা নয়। দুটি মত্ত হাতীর একটির কপোকাত না হওয়া 
পর্যস্ত শান্তি কোথায়? 

'আচ্ছ৷ ভগবতী, আপনি নিশ্চয়ই অভিনয়কালে এদের অঙগসৌঠব 
দেখেছেন? 

হ্যা দেখেছি। 

তাহলে একা এখন আর ফি প্রমাণ দেখে? 

আমি ঠিক তাই বলতে চাইছি। 

কারুর শিক্ষ। নিজের মধ্যে স্ুসংগত, কেউ অপরের মধ্যে বিশেষতাবে 
প্রয়োগক্ষম ; যিনি উভয় দিকেই সুদক্ষ তিনি শিক্ষকদের মধ্যে 
অগ্রাসনে আঙীন 11১৬।। 

আচার্ধ মরায়রা৷ ভগবত্তীর কখা ওনলেন। মোট কথা হলো, শিক্ষার 
প্রয়োগ দেখেই সিদ্ধান্ত নেয়। হবে। 

আমি সম্পূর্ণ সন্্রত। 

দেবী, এটাই স্থিরীকৃত হোক। 

বদি অয্ল বুদ্ধিসম্পয়। কোন শিথ্যা শিক্ষায় কলঙ্ক আনে তা হলেও 
তে শিক্ষকেরই দোষ ? 
এটাই স্বাতীবিক | 

অযোগ্য শিষ্কে গ্রহণ 
পরিচায়ক। 


করাটাও শিক্ষকের বুদ্ধিলাধঘবতার 


৬২ 
দেবী 


বিদ্ষক 


গ্ণদাস 


গণদাস 
দেবী 


দেবী 


গণদাস 


চালিদাসের মানবিকা 


(ঘ্বগত) এখন কি উপায়? (গণ্দাসের দিকে তাকিয়ে জনান্তিকে) 
আর্ধপুত্রের উৎসাহের কারণ এই ইচ্ছা প্রণের দরকার নাই। 
(প্রকাশ্য) এই অনর্থক ব্যাপার থেকে বিরত হোন। 

দেবী ঠিকই বলেছেন। ওহে গণদাস, সঙ্গীত শিক্ষার নামে সরস্বতীর 
উপহারশ্বরূপ মিঠাই-মণ্ডা যেমন খাচ্ছ তেমনিই খেতে থাক, অবশ্য" 
শ্তাবী পরাজয়ের এই বিবাদে (তোমার) কি কাজ? 
দেবী যা বলেছেন, এটাই তার প্রকৃত অর্থ দাঁড়ায়। এই প্রসঙ্গে আমার 
বক্তব্যও আপনার! শুনুন তা হলে-__ 

যে ব্যক্তি “আমি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাত করেছি' এই ভেবে বিবাদের ভয়ে 
পরনিম্দা সহ্য করে, যার বিদ্যাধিগম কেবলমাত্র জীবিকার জন্য, লোকে 
তাকে বলে জ্ঞানপণ্যের বণিক 11১৭|| 

আপনার শিষ্যা অল্লপদিন হলো এসেছে । তাই যথাযথ শিক্ষা গ্রহণের 
আগেই তাকে দিয়ে অভিনয় করানো ঠিক নয়। 

এজন্যই তো আমার এত আগ্রহ । 

তা হলে আপনারা দূজনেই তগবততীর কাছে আপনাদের শিক্ষার প্রয়োগ 
দেখান। 

দেবী, এট! ঠিক নয়। যিনি সর্ষজ্ঞ তার পক্ষেও কোন একক সিদ্ধান্ত 
দেওয়া দোষাবহ | 

(স্বগত) ধূর্ত, আমি জেগে থাকলেও তুমি আমাকে ধ্মন্ত মনে করছ ? 
(রাগে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিবেন) 


(ঝাজ। পরিযাঞ্ছিকাকে দেবীর প্রতিক্রিয়া দেখালেন) 

(দেখে) ওগো চন্ত্রমুখী, আপনি কেন বিনা কারণে মহারাজের দিক 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন? স্বামীর ওপর আধিপত্য থাকা সত্বেও 
কেবল সঙ্গত কারণেই স্ত্রীরা রাগ করে 11১৮] 

কারণ নিশ্চয়ই আছে। নিজের পক্ষকে রক্ষা করতে হবে তো। (গণ- 
দাঁসের দিকে তাকিয়ে) ভাগ্যে ক্রোধের ছলে দেবী আঁপনাকে বাঁচিয়ে 
দিলেন। সুশিক্ষিত হওয়া সত্তেও শিক্ষাপ্রয়োগে সবাই সুদক্ষ হয় না। 
দেবী, শুনুন। লোকে এই প্রকার চিন্তাই করবে। সুতরাং এখন, 
বিতর্কে আমার প্রয়োগনৈপুণ্য দেখানোর ইচ্ছা! থাকা সত্ত্বেও আপনি 


- যদি অনুমতি না দেন, তা হলে এটাই বুঝব যে আপনি আঁমাকে 


পরিত্যাগ করেছেন 1১৯ 


কালিদাসের মালবিকা ৬৬ 


দেবী 


গণদাস 
রাজা 
পরিবাজিকা 


পরিবাজিকা 


উভয়ে 
বিদুষক 


দেবী 


উভয়ে 
পরিব্াজিক। 


উভয়ে 


(আসন থেকে উঠতে উদ্যোগী হলেন) 

(ম্বগত) কি করি। (প্রকাশ্যে) আপন শিষ্নে শিক্ষকের 
পুরোপুরি কর্তৃ্ধ আছে। 

আমি এতক্ষণ বৃথাই ভয় পাচ্ছিলাম । (রাজার দিকে তাকিয়ে) দেবী 
অনমতি দিয়েছেন। এখন আপনি আদেশ করুন মহারাজ, কোন 
অভিনেয়বস্তর প্রয়োগ দেখাব। 

তগবতী যা আদেশ করবেন। 

দেবীর মনে হয়তে৷ কিছু একটা আছে। তাই আমি শঙ্চিতা। 
আপনি নিঃসক্কোচে বলুন। আমার পরিজনের ওপর আমার প্রভাব 
আছে। 

আমার ওপরও আছে, এটাও বল। 

তগবততী, এবারে আপনি বলুন। 

'ছলিত' নামে চতুষ্পদীয় দূরতিনেয় এক নূতা আছে। সেই একই 
বিষয়ে আমরা উভয়ের প্রয়োগ দেখব। এবং তা থেকেই উভয়ের 
প্রয়োগ-নৈপুণ্যের তারতম্য বোঝা যাবে। 

ভগবতীর যেমন আদেশ! 

তা হলে উভয় পক্ষ এখন প্রেক্ষাগৃহে শিয়ে সঙ্গীতের আয়োজন করে 
রাজামশায়ের কাছে দূত পাঠান। অথবা মৃদলের শব্দই আমাদের 
উঠিয়ে দেবে। 

ঠিক আছে। (উঠে দাড়ালেন) 


(গণদাস দেখীর দিকে তাকালেন) 


আঁমি সত্যি সত্যি আচার্ষের বিজয়ের পথে বাঁধা হয়ে দড়াইনি। 
আপনি জয়ী হোন। 


(উভয়ে প্রন্বানোদাত) 


আচা্বহ্বয়, এদিকে একটু শুনুন। 

(ফিরে এসে) এই আমরা, বলুন। 

নির্ণয়াধিকারে বলছি, সর্বাঙ্গের মাধূর্ষপ্রকাশে আপনাদের শিঘ্যা দুজনকে 
অল্প সজ্জায় সঙ্ভিতা করে আনবেন। 

এটা আমাদের নির্দেশ করতে হবে দা। 


৬৪ 


কালিদাসের দাঁনবিক। 
(উভয়ে মিঃজ্ঞান্ত) 

(রাজার দিকে তাকিয়ে) যদি রাজকার্ষেও আমার আর্ধপুত্র এই প্রকার 
নিপণ হতেন তা হলে সুন্দর মানাতো | 
দেবী, 
ওশ্ো মনস্থিনী, তুমি (এটাকে) অনাভাবে নিও ন1। এটা 
আমি ঘটাইনি। যারা সমান বিদ্যাসম্পনন তাঁরা প্রায়ই একে অপরের 
খ্যাতির প্রতি ঈধান্মিত হয়ে থাকে 11২০।| 


(নেপথ্যে মৃদ্শব্দ | সবাই কান দিল) 


পরিাজিকা ওঃ, সঙ্গীত আরম্ভ হয়েছে। যেহেতু, 


দেবী 
বিদ্ষক 


রাজ 


মধ্যমন্বরোধিত মুদজতবনির মনমাতাঁনে। এই মায়ুরী-মার্জনা ময়ুরী- 
দিগের খুবই প্রিয়। তারা এই শব্দকে মেঘের শব্দ মনে করে 
ঘাড় উ'চু করে প্রতিধ্বনি করে ॥২১। 
দেবী, চল আমরা সামাজিক হই। 
(স্বগত) ওঃ, আর্ধপূত্রের কি অশিষ্ট ব্যবহার | 
(গোপনে) ওহে বয়স্য ধীরে চল। মাননীয় ধারিণী যেন কোন দল্দেহ 
করতে ন৷ পারেন। 
ধৈর্ধ অবলম্বন করলেও মুরজবাদ্য ধ্বনির প্রতি আসি আমাকে 
ত্বরাণিত করছে। এধযেন আমার সফলতার পথের অবতরণে মনের 
অতীপ্সারই বাদ্যধ্বনি |॥ ২২ ॥ 
(সবাই মিফক্রান্ত) 
। প্রথম অঙ্ক সমাগত | 


রাজা 
পরিব্রাজিকা 


রাজা 


কঞ্চুকী 


গণদাস 


নাজ। 


বিদ্ষক 


বিদ্ষক 
রাজা 


গণদাস 
৫ 


দ্বিতীয় অঙ্ক 


( তারপর সঙ্গীত শেষে বয়প্যসহ আমনস্থ রাজা, ধারিণী, পরিযাজিকা এবং 
পদ এন্যায়ী পরিজনবগ্গের প্রবেশ ) 

ভগবতী, এই দৃই জন আচার্ষের মধ্যে আমব। কার প্রয়োগ প্রথম দেখব? 
যদিও জ্ঞানের দিক দিয়ে দূজনেই সমান তবুও বয়সে বড় হওয়ার 
জনা গণদাসের প্রথম অধিকার | 

মৌদৃগলা, এই সংবাদ আচান দজনকে জানিয়ে আপনি আপনার কাজে 
যান। 

মহারাজের যেমন আদেশ । (নিংক্রান্ত) 


(প্রবেশ করে) 
মহারাজ, শমিষ্ঠ| বিরচিত লয়-মধ্যা এক চত্পদা (নৃত্য) আছে। তার 
মধ্যে চতুর্থ অংশের প্রয়োগ আপনি অভিনিবেশ সহকারে শুনুন। 
আচার্ষের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাহেতু আমি অভিনিবেশ করছি। 
(গণদান নিফক্রান্ত) 
(জনান্তিকে) বরসা, 
নেপথ্যগৃহে অবস্থানরত। তাকে দেখার সাতিশয় আথহে আমার চক্ষু 
অধৈষ হয়ে এ পর্দাটিকে যেন সরিয়ে ফেলতে চাইছে |1১।। 
(গোপনে) এই যে তোমার নরনের মধু উপস্থিত। কিন্ত মৌমাছিও 
কাছে বসে আছে। অতএব সাবধানে পান কর। 


(তারপর মালবিকার প্রবেশ । আচার্য তার অঙ্গসৌষ্ঠযের দিকে বিশেষভাবে 
পযবেক্ষণরত। ) 


(জনান্তিকে) দেখ দেখ। ছবির থেকে এর সৌন্দর্য নিশ্চয়ই কম নয়। 
(জনাস্তিকে) বয়স্য, 

ছবিতে তাঁকে যখন প্রথম দেখি তখন তার রূপ-লাবণ্য সম্পর্কে মনে 
সন্দেহ হয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে, যে তাকে একেছে তার মনের 
কোন একাগতা ছিল না |২। 

বসে ভয় পেও নীঁ। শ্বাভাবিক হও। 


রাজা 


মালবিকা 


বিদৃষক 


রাজা 


বিদুঘক 
গণদাগ 


রাভা। 


দেবী 


কালিদাসের মালবিকা। 
(স্বগত) আহা, অঙ্গে অঙ্কে রূপের একি অপরূপ মাধূরব। কেননা, 
চোঁথ দুটি আয়ত, মুখখানিতে রয়েছে শরৎকালীন চন্রের শোভা, 
কাধ থেকে লতিয়ে পড়েছে দুর্টি বানু, নুউন্নত বক্ষদেশে শুনযুগল 
ঘন সন্নিবিষ্ট, দূপাশ যেন একেবারে মাজাঘঘা, মাঝখানটি এত সরু 
যে হাতের মুঠিতেই ধরা যায়, আর প্রশস্ত (নিতমৃবৃক্ত) জঘন, যুগল 
পদে বাঁকা আঙ্গুল, নৃত্যগুরূুর মনের ইচ্ছান্‌সারেই যেন এর শরীরটি 
গড়া |1৩| 
(উপবহন বা রাগালাপ করে চতুষ্পদ বিষয়বস্তর গীতারম্ত) 
প্রিয় আমার দর্লত, তাই হে হৃদয়, তুমি তাঁতে হও আশাহীন , হায়, 
তবু কেন কীপে আমার বা আঁখির কোণ (বাবেবার)! এই তো 
সে, বহুকাল পর পেয়েছি ভার দেখা, কিন্তু কেমন করে কানে যাই? 
আমি পরাধীন, তবু জেন নাখ, তোমাতেই আমি অভিলাষী 1181 

( তারপৰ যথাযথ বসান্সাবে অভিনয়) 
(জনান্তিকে) ওছে বরস্য, চত্ষ্পদ বস্তব মাধ্যমে তিনি যে তোঁমার 
কাছেই নিজেকে সমপণ করছেন। 
(জনান্তিকে) বন্ধ, আমিও ঠিক এরূপ মনে করছি। সে নিশ্চয়ই, 
স্ুকুমাব প্রার্থনা ছলে 'জেন নাথ, তোমাতেই আমি অভিলাধী” এ 
অংশীঃকু গাইবার সময় অভিনয়ে নিজের দেহের দিকে ইঙ্গিত করে 
আমাকেই বলেছে ; ধারিণী কাছে থাকায় তালোবাদা প্রকাশ করার 
আব যে কোন উপায় ছিল না তাঁর |101 
(গী'তশোঘ মালবিকা চলে যেতে উদ্যত) 
একট দীড়ান। আপনি একটা বিশেষ গ্রুন ভুলে গেছেন। 
বৎসে, দাড়াও । শিক্ষার বিশুদ্ধতা শুনে যাবে । 
(মালবিকা দীঁড়িযে পড়) 

(স্বগত) আঃ, সবাবস্থায়ই চারুতা শোভাতিশয়। কেননা, 
তার শরীবের বধিত অর্ধাংশ খজ রেখে দাড়ালোের ভঙ্গিমার্টি নৃত্যরত 
অবস্থ। গেকে অধিকতর জুন্দররূপে প্রতিভাত -_ নিতথ্বের ওপর ন্যস্ত 
তাঁর বাম বাছ. বলয় স্থির মণিবন্ধে; ডান বাভটি যেন এলানো শ্যাষা 
লতা ; মেঝেয় ছড়ানো ফলের ওপর সঞ্চালিত পায়েব বৃদ্ধাঙ্গলি, আব 
সেদিকেই নিবন্ধ তায় আনত দট্টি|1৬| 
আত্তা, আপমার কালে গৌতামর কথাও কি গ্রনথণীয়? 


কাঁলিদাসের মালবিকা ৬৭ 


গ্দাস 


গণদাঁস 
পরিবাজিক৷ 


গণদাস 


গণদাস 


গণদাস 


বিদ্ষক 


রাজা 


এ কথা বলবেন না দেবী । মহারাজের সঙ্গে থাকতে থাকতে গৌতমেরও 
সৃক্ষাদৃষ্টি হতে পারে। দেখুন, 

একজন মূর্খও জ্ঞানীর সংসর্গে এস পারে জ্ঞান লাভ করতে ; যেমন 
পক্কচ্ছিদ ফলের সংস্পর্শে স্বচ্ছ হয় অস্বচ্ছ জল।.৭। 


(বিদূষকের দিকে তাকিয়ে) আপনার বক্তব্য বলুন। 

(গণদাসের দিকে তাকিয়ে) আগে বিচাবককে জিড্েস করুন। 

আমি যে দোষ দেখেছি তা পরে বলব। 

তগবতী, গুণ অথবা দোষ যেরূপ দেখলেন বলুন । 

যা দেখলাম সবই সুন্দর । কেননা, 

অঙ্গবিন্যাস অগ্তনিহিত ভাবের অভিব্যক্তিতে (গীত) অর্থ সুম্পষ্ট, 
তাল ও লয় অনসারে হয়েছে পদবিক্ষেপ এবং পেই সঙ্গে ঘটেছে 
রসের একাত্মতা, শাখা নৃত্যানুারে অভিনয় হয়েছে সুকষার, 
অভিনয়ের ক্রম পরিবর্তনে একটি ভাবকে সরিয়ে আর একটি ভাব 
স্ান করে নিয়েছে কিন্ত মূল রস (ভাব) ছিল অক্ষণু ॥৮11 
মহারাজ, আপনি কি মনে করেন? 

গঁণদাস, আমার নিজের পক্ষের লৌকের গৌরব মন্দীভূত হয়েছে। 
আজ আমি সত্য সত্যই নৃত্যাচার্ন। 

বিদ্বজ্জনেরা শিক্ষকের সেই শিক্ষাকেই শুদ্ধ (জুশিক্ষা) বলে থাকেন, যা 
অগিদগ্ধ খাঁটি সোনার মতো আপনাদের ন্যায় বিশ্বংসমাজে হয় না 
মলিন |1৯। 

এটা সৌভাগ্যের বিষয় যে আর্ধ পরীক্ষকের প্রশংসা পেয়ে আরও 
বধিত হলেন। 

দেবীর অনুগ্রহই আঁযার বৃদ্ধির কারণ। (বিদ্ঘকের দিকে তাকিয়ে) 
গৌতম, এখন আপনি কি মনে করেছিলেন বলুন। 

প্রথম শিক্ষা-প্রদর্শ নের সময় বাক্ষণের পূজা বিধেয়। তা আপনারা 
বিস্মৃত হয়েছেন। 

বাঃ, কি সুন্দর নাট্যবিষয়ক প্রশু | 


(সবার হাসি। যালবিকাও মুদুভাঁবে হাসলেন) 
(স্বগত) আমার চোখ তার দ্রষ্টব্য বিষয়ের সারবন্্ গ্রহন করল 
পরিপূর্ণভাবে । কারণ, 

আয়তনয়নার মৃদু হাসিতে দীতগুলি সামান্য দেখা যাওয়ায় তার 


৬৮ 


গণদাস 
বিদূষক 


পরিবাজিক। 
বিদূষক 


দেবী 


বিদ্ষক 
দেবী 


গণদাস 
বিদ্ধক 


রাজ! 


বিদ্ষক 


হরদত 


হরদত 


গালিদাসের মানবিক 


হুখখানি হয়েছে অধিকতর সুদ্দর, মনে হচ্ছে যেন একটি সদ্যফোটা 
পদাফুল যার কেশরগুলি এখনও নয় সম্পূর্ণ দৃশ্য 11১০|| 
মহাব্রা্দণ, এটা নেপথ্যগৃহের (প্রথম) সঙ্গীত নয়। 
অন্যথায় আপনার ন্যায় পূজাজনের পূজা আমরা কেন করব না? 
আমি তা হলে একটা বোকা চাতক পাখীর মতে শব্দায়মান জলহরি। 
মেঘের আকাশে জল পান করতে চেয়েছি। 
ঠিক তাই। 
ভগবতী, তা হলে বারা শিধোধ তার। পণ্ডিতের পরিতুষ্টির ছারাই 
পরিচালিত। যদি আপনি জ্রন্দর বলে খাকেন তা হলে একে আমি 
এই পারিতোধিক দিচ্ছি । 
(এই বলে রাজার হাত থেকে বলয় টানতে লাগল) 
থাম, তুমি থাম তো। অন্যের কি গুণ আছে তা না জেনেই ভুমি 
কেন অলঙ্কার দিচ্ছ? 
যেহেতু এট৷ অন্যের । 
(আচাধের দিকে তাকিয়ে) আধ গণদাম, আপনার শিষ্যার পরীক্ষা তে 
শেষ হয়েছে। 
বসে, চল আমরা এখন যাই । 
(আচার্যের সঙ্গে মালবিক নিষ্কাস্ত) 
(রাজার দিকে তাকিয়ে জনান্তিকে) তোমার সেবার জন্য আমার বুদ্ধির 
দৌড় এটুকুনই। 
এটকুন বলে] না। আমার এখন, 
তার চলে যাওয়ায় চোখের সৌভাগ্য (সূধ) যেন অস্তমিত, হৃদয়ের 
সহোতসবের যেন অবগান এবং মনে হচ্ছে যেন কদ্ধ হয়ে গেল 
ধৈর্ধবের আনন্দ-জুখের দ্বার] 11১১] 
বেশ, তুমি দেখছি সেই দরিদ্র রোগীর মতো, যে চায় বৈদাই নিয়ে 
আস্মুক তার ওষুধ । 
(হরদত্তের প্রষেশ) 
মহারাজ, এখন আমার প্রয়োগবিদ্যা দর্শনে অনুগ্রহ করুন। 
(স্থগত) আমার দেখার প্রয়োজন শেষ হয়েছে। (দাক্ষিণ্য সহকারে 
প্রকাশ্যে) হরদত্ত, আমরা তো খুবই উৎস্থক। 
আমি অনুগৃহীত হলাম । 


কালিদাসের মালবিকা ৬৯ 


বৈতালিক 


বিদূষক 


হরদত্ত 
দেবী 
বিদঘক 


০০ 


পরিবাজিকা 


বিদূষক 


৫. 


রাজা 


(মেপখ্যে) 
মহারাজের জয় হোক । মধ্যাহকাল উপ্‌স্থিত। কারণ, 
অত্যন্ত তাপ হেতু হংসের৷ দীঘিব পদ্যপাতার ছাযায় অর্ধ নির্মীলিত 
চোখে বমে আছে, পারাবতেরা প্রাসাদের কানিশ ত্যাগ করেছে : 
ধারাযন্্র থেকে উৎক্ষিপ্ত জলবিন্দু পান করার জন্য ময়ারেরা সেথানে 
ভিড় জমগিয়েছে, আব আপনারই মতো সমস্ত রাজগুণে দীপ্র সূর্ধ তার 
কিরণমালা নিয়ে দীপামান।| 11১২ 
হায় হায়, খ্াঙ্দণের ভোজনের পম হযেছে। মহারাজের ও নিদিষ্ট 
সমর পার হয়ে গেলে চিকিতসকেবা দোষ ধরবেন। তা হরদত্ত, 
আপনি এখন কি বলেন? 
এখন আর অন্য কিছু বলার অবকাশ নাই। 
(হরদত্তের দিকে তাকিয়ে) তা হলে আপনার প্রয়োগ আমরা 
আগামীকাল দেখব। আপনি এখন বিশ্রাম করুন| 
মহারাজের যেমন আদেশ । (মিফক্রান্ত) 
আর্ধপুত্র, স্ানক্রিযা সমাপন করুন। 
দেবী, আপনি তাড়াতাড়ি ভোজনের ব্যবস্থা করুন। 
(উঠে দাড়িয়ে) আপনার মঙ্গল হোক। 


(পব্জিনসহ দেবীর সঙ্গে নিংক্রান্ত) 
ওহে কেবল রূপেই নয়, শিল্পেও মালবিকা অদ্বিতীয়া। 
বয়স্য, 
অকত্রিয জুন্দরী তাকে (মালবিকাকে) লালিতকলার সঙ্গে যুক্ত করে 
বিধাতা স্থাষ্টি কবেছেন কামদেবেব একট বিষযুক্ত বাণনূপে ||১৩|। 
অধিক কি আর বলব | নামি তৌয়ান চিস্তার বিষযবস্ত হলাম । 
আমিও তোমার (চিন্তার) বিষয়। দোকানেন তপ্যমান কটাহের মতো 
দহিত হচ্ছে আমার উদরাভ্যন্থর। 
এভাবেই তুমি বন্ধন কাজে ত্বর্িৎগতি হও । 
তোমার কথার অর্থ বঝেছি। কিন্তু 
মেঘাবলীততে ঢাকা জ্যোতগার মতো মালবিকার দেখা পাওয়। অপরের 
ওপর নির্ভরশীল। আর তুমিও বধ্যভূমিতে বিচরণকারী শকুনের 


৭০ 


রাজা 


ফালিদাসের মালবিকা 


মতো মাসলোভী এবং ভীরু | অতএব আমি চাই যে তুমি ধৈর্যহারা 
না হয়ে কার্ধসিদ্ধির জন্য চেষ্টা কর। 


কিভাবে আমি ধৈর্য ধরব? যখন, 
অন্ত:পুরের সকল রমণীর প্রতি নিম্পৃহ আমার হৃদয়ের ভালবাসার 
একমাত্র অশ্রয়স্থল এখন সেই সুনয়না |1১৪|। 

( সচলে নিঘক্রান্ত ) 


| দ্বিতীম তান্ক সমাপ্র। 


সমাহিতিকা 


সমাহিতিক। 
মধুকরিকা 
সমাহিতিক। 


মধুকরিকা। 


সমাহিতিকা। 


মধুকরিকা। 
সমাহিতিকা 


মধ্করিকা 
সমাহিতিকা 


মধ্করিকা 


সমাহিতিকা 


তৃতীয় অক্ক 


( তারপর পবিাক্তিকার পরিচারিকা সখাছিতিকার প্রবেশ ) 
ভগবতী আদেশ করেছেন, “উপহার প্রদানের জন্য বীজপূরক নিয়ে এস' | 
ত৷ যাই, প্রমোদবনপালিকা মধুকরিকাকে খুঁজে দেখি। (পরিক্রমা করে 
দেখে) এইতো সে তপনীয় আশোকবৃক্ষের দিকে তাকিয়ে আছে। 
যাই, তার কাছে গিয়ে দাড়াই। 

(তারপর উদ্যানপ।লিকার প্রধেশ ) 
(কাছে গিয়ে) মধুকরিক1, তোর উদ্যানের খবর তালে। তো? 
ওঃ সমাহিতিকা, সই, তোকে স্বাগত জানাই | 
ওলো। শোঁন, ভগবতী আদেশ করেছেন -_- আমাদের মতো মান্মের খালি 
হাতে মাননীয়। দেবীকে দেখতে যাওয়! উচিত নর। তাই একটা 
বীজপূরক নিয়ে তাৰ সেবা করতে চাই । 
বীজপূরক তো৷ কাছেই রয়েছে। তা বল তো, 
পরস্পর বিবদমান নাট্যাচার্যগ্য়ের শির প্রযোগ দেখে ভগবতী কার 
পশংসা করলেন ? 
উভয়েই শাস্তজ্ঞ এবং প্রয়োগনিপূণ | কিন্ত শিষার গুণের বৈশিষ্ট্য 
গণদাগেব স্থান উচচতর | 
আট্হা, মাঁলবিকা সম্পর্কে যে কথা রটেছে তার কিছু শুনেছিস ? 
মহারাজ তার প্রতি দারণভাবে আকষ্ট । কেবল রানীমা ধারিণীর মন 
রাখতে তিনি প্রভুত্ব দেখাচ্ছেন না। মাঁলবিকাঁও এ কদিনে গলায় 
পরে খুলে ফেল! মালতীমালার মতো! কেমন যেন যান হযে গেছে। 
তারপর আর জানি না। আমাকে এবার ছেড়ে দে। 
এই শাখায় দোলানো বীজপ্রফটা নিয়ে যা। 
(নেবার অভিনয় করে) ওলো, তুইও এর পর সাধুজনের সেবার 
অধিকতর ফল লাত করবি। (প্রস্থানের উদ্যোগ) 
সই, চল একসলেই যাই। আমিও অনেকদিন ধরে ফুল না ফোটার 
জন্য তপনীয় অশোকের দোহাদ্রে কথা রানীমাকে জানাব | « 
ঠিক বলেছিস । এটা তো৷ তোরই ব্যাপাব। 

(উভয়ে নিংক্রান্ত ) 


প্রবেশক সমাপ্ত । 
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কালিদাসের মালবিষা 


(তারপব কাযপীড়িত রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ) 
(নিজের দিকে তাকিয়ে) 
দয়িতাঁর আলিঙ্গন সুখে বঞ্চিত শরীর কশ হয়ে যেতে পারে : 
তাকে ক্ষণেকের জন্যও দেখতে না পাওয়ায় চোখ হতে পাঁরে অশ্- 
পর্ণ; কিন্তু হে হৃদয়, তোর তো৷ পেই হরিণনয়নার সঙ্গে কখনও 
বিরহ ঘটে নি, তাঁ হলে তুই কেন যথার্থ (সর্বোচচ) সুখ লাভ করেও 
পরিতাপ করছিস? 11১ 
ধৈর্ধ হাবিয়ে এভাবে পরিতাঁপ করো না। সেই মাননীয়! মালবিকার 
প্রিয় সখী বকুলাবলিকার মঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তোমার নির্দেশও 
তাকে জানিয়েছি । 
তারপর সেকি বলল। 
“রাজামশায়কে বলবেন, এই নিয়োগের দ্বারা আমি অনগহীত। কিন্ত 
সে বেচারীকে রানীম। কড়া পাহারাষ দেখেছেন, যেন নাগরক্ষিত একটা 
নিধি: তাঁকে সহজে পাওয়া শন্তব নয়। তবুও আমি তা (মিলন) 
ঘটাব।” 
ভগবান কামদেব, প্রতিবন্ধ বিষয়ে তুমি আসক্তি জন্মিয়ে কেন এই 
মানুষটিকে প্রহার করছ। আর পারছি না আমি কালবিলম্ব সহ্য করতে। 

(সবিস্ময়ে) 

হে মনমথ, কোথায় তোমার হৃদয়মখিতকাবী এই বেদনা, আর কোথায়ই 
বা তোমার বিশৃস্ত সেই (পুথ্পের) অস্্রসমূহ ; কোমলতার সঙ্গে তীক্ষ- 
তার সমাবেশ আছে বলে বা শোন৷ যায় তা (একমাত্র) দেখ যায় 
তোমাতেই ॥২1 
আমিতো বলেছি যে এই অবশ্য সম্পাদনীয় বিষয়ে কিছু উপায় উদ্ভাবন 
করেছি। অতএব, (অনুবোধ করি) নিভেকে একটু স্থির রাখ। 
তাতো হলো। এখন এই দিবাশেষে উচিত কার্ষবিষয়ে বিমুখ চিত্তকে 
নিয়ে কোথায় কাঁটাই ? 
কেন, আজ ইরাবতী নিপূণিকার মাধামে বগন্তাগমের নিদর্শন হিসেবে 
কতগুলি রক্তাশোক কোরকের উপহার পাঠিয়ে তোমাকে নতুন বস- 
স্তোৎসব উদ্যাপনের অনরোধ জানিয়ে বলেছে, 'আর্ধপুত্রের সঙ্গে আমি 
দোলায় চড়তে চাই।' তুমিও তাতে সম্মতি দিয়েছ। জুতরাং চল 
আমরা প্রমোদবনেই যাই। 
না পেটা সম্ভব নয়। 


কাজিদায়ের মালবিকা। ৭৩ 
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ফেন? 
বয়স্য, স্ত্রীলোকের স্বভাবতই চতুর। তার প্রতি অনুরাগ দেখানো সত্তেও 


তোমার সখী কি আমার অন্যমংক্রান্ত হৃদয বুঝতে পারবে না? তাই 
আমি দেখছি, 


(প্রেমপরিপূর্ণ) এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করাই বরং ঠিক হবে। 
কেননা প্রত্যাখ্যানেন অনেক কারণ দেখানো যেতে পারে কিন্তু মণ- 
স্বিনী নারীদের সঙ্গে প্রেমশুন্য সৌজন্যাচার, যা আগেব চেয়েও 
গতীরতর (অধিক প্রকাশিত) হলেও প্রদর্শন করা উচিত নয় |।৩ 


তোমার অন্ত:পুরে প্রতিষ্ঠিত সৌজন্যও তৃমি হঠাৎ মুছে ফেলতে 
পার না। 
(চিন্তা করে) তা হলে প্রমৌদবনের পথ দেখাও। 


এদিকে, এদিকে এস। (উভয়ের পরিক্রমা) 

এই প্রমোদবন বাতাসে কম্পিত পল্লব অঞ্ছলি দিয়ে তোমাকে যেন 
তাড়াতাড়ি করতে বলছে। সুতরাং তুমি প্রবেশ কর। 

(স্পর্শের অভিনয় করে) বসন্ত সত্যিই মহনি। দেখ বন্ধু, 
শ্রবণত্ুখকর কৃছতানে মত্ত কোকিলেবা প্রেমের সম্তাপ কতটা সহনীয় 
তাই যেন সদয়ভাবে জিজ্ঞেন করছে, (আর) আমুমুক্লে গন্ধে সুবা- 
সিত দখিনা বাতাস কোমলভাবে স্পর্শ করায় মণে হচ্ছে যেন বসন্ত 
তার শীতল করতল বুলিয়ে দিচ্ছে আমার শরীরে ॥8| 

এস। শাস্তি লাভের জন্য প্রবেশ কর। (উভয়ের প্রবেশ) ওহে বয়স্য, 
মনোযোগ সহকারে দেখ। এই প্রমোদবনলক্ষী তোমাকে যেন ভোলা- 
নোর জন্যই যুবতীবেশকে ও লজ্জা দিয়ে (হার মানিয়ে) বসম্তকালের 
ফুলের সাজে সজ্জিতা হয়েছে । । 

আমি বিস্ময়ের সঙ্গেই দেখছি। 

রক্রাশোকের শোভা বিষ্বাপরের রভিমাকে অতিক্রম করেছে, কুরবকের 
শ্যাম, শুভ্র ও রক্তাভ (মুখাদির) প্রসাধনীকে হার মানিয়েছে, এবং 
কাজলকালো ভ্রমরশৌভিত তিলকফুলগুলি (বমণীদেব) তিলকক্রিয়াকে 
দিয়েছে মান করে ; (এভাবে) বসন্তের সৌন্দর্য লঙ্চ্ী যেন রমপীদের 
মুখগ্রসাধনীকে অবজ্ঞা করছে 11৫1 


(উভয়ের উদ্যান শোভা নিরক্ষীণ ) 
( তারপর উৎকণ্ঠিতা মালবিকার প্রধেশ ) 


প্রভুর যনের কখা না জেনে তাঁর প্রতি অভিনাধী হয়ে জামাল নিজের 
কাছে লঙ্ব। হচ্ছে। কখন বেক্সেহপ্রবণ সবীদের কানে এ কথা জানাতে 
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সক্গম হব? আমি জানি না, আর কতকাল মদম (কামদেষ) আমাফে 
প্রতিকারহীন গুরুতর এই বেদন। ভোগ করাবেন। (কয়েক পা গিয়ে) 
কোথায় বা আমি চলেছি? (চিন্তা করে) ওঃ, দেবী আমাকে আদেশ 
করেছেন, 'মালবিকা, গৌতমের চপলতা হেতু দোলা থেকে পড়ে 
গিয়ে আমার দৃ'পায়ে বড্ড বাথা পেয়েছি। তাই তুমি গিয়ে তপনীয় 
অশোকের দোঁহদ সম্পাদন কর। যদি পাঁচ রাত্রির মধ্যে তাঁতে কস্তু- 
মোদৃগম হয় তাহলে আমি তোমার (দীর্ধনিশ্বাস তাগ করে) অভিলাষ 
পূরণ করে পুরস্কৃত করব। যাই হোক, প্রথমে সেই নিদিট স্থানে যাই। 
মতক্ষণ পর্যন্ত পেছনে পেছনে পায়ের অলঙ্কার নিয়ে বকলাবলিকা 
আসে ততক্ষণ আমি নির্জনে বসে একটু বিলাপ করি। 

( পরিক্রম। ) 
(দেখে) হা হা, এ যে দেখছি মদ খাওয়ার পর বিহ্বল মাতাঁলের কাছে 
মৎসযডিথ উপস্থিত। 
কি,কি এটা! 
এই যে সামান্য সাজে উৎকণ্ঠিতা একাকিনী মাঁলবিকা কাছেই 
রয়েছে। 
(সহর্ধে) কি, মালবিকা । 
হ্যা, তাই তো। 
এখন তা হলে জীবনধারণ করা সম্ভব। 
সারসের কজন শুনে বৃক্মণচ্ছাদিত সরোবর আছে জেনে তৃষ্ণার্ত 
পথিকের যেমন হয়, তেমনি তোমার কাছ থেকে নিকাটন্ প্রিয়ার কথা 
ঙ্গেনে আশস্ত আমার ক্রি হৃদয় ||৬|। 
এখন সে কোথায়? 
এই তো তাকে তরুবাজির মধা থেকে এদিকেই আসতে দেখা যাচ্ছে। 
(দেখে সহর্ধে) বয়স, আমি একে দেখছি। 
আমার জীবনই যেন এদিকে আপছে -_ (তীর) নিতম্ব দুটি বিশাল, কটি 
ক্ষীণ, পীনোননত যুগল পয়োধর আর অতি আয়ত দূটি চোখ ॥৭| 
বঙ্গ, আগের থেকে এর অনেক পরিবর্তন হয়েছে । কেননা, 
শরকাণ্ডের মতে৷ পাগুবণ এর গওস্থল, সামান্য অলঙ্কার পরিহিতা, 
এ যেন বসন্ত সময়ে পরিণতপত্রসহ কতিপয় কুসুমে শোভিত 
কম্দলতা ||” || 
মনে হচ্ছে, ইনিও তোমার মতে প্রেমরোগে কষ্ট পাচ্ছেন। 
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বক্লাবলিকা 


তোমার সৌহদ্য এয়প দেখছে। 
এই সেই অশোকতরু, যে স্ুকমার দোহদের আকাঙক্ষায় কম্সমসজ্জা 
গ্রহণ না করে আমাবই মতো! উৎকণ্ঠিত অবস্থায় আছে । যাই, এর 
ছায়া-শীতল শিলাপটকে বসে নিজেকে একট আশৃস্ত করি। 

শুনলে তে? তিনি বলছেন যে “আমি উৎকণ্ঠিতা' | 
শুধু এটুকতেই আমি তোমার অনুমানকে সঠিক বলে মেনে নিতে 
পারছি না| কেননা, 

করবকের রেণু ও নবপল্পব ভঙ্গের জলকণাবাহী মলয়বায়ু বিনা কারণেও 
উৎকণ্ঠ। জন্মায় 1১1 

বয়সা, এদিকে এস। আমরা লতার আড়ালে দাঁড়াই । | 

মনে হচ্ছে যেন দরে ইরাবর্তীকে দেখা যাচ্ছে। 

কমলিনীকে দেখার পর হাতী আর কমীরকে দেখে না। 

(এই বলে তাকিয়ে রইলেন) 

ওরে হৃদয়, অবলদ্বনহীন অভিলাষ থেকে বিরত হ'। কেন আমাকে 
কষ্ট দিচ্ছিস? 
(বিদ্হক রাজার দিকে তাকালেন) 
প্রিয়া, প্রেমের বরুতা দেখ, 
তুমি তোমার উৎকণ্ঠার কাবণ বলো নি, অন্যান কোন তত্ত্বের প্রকৃতাথ 
দিতে পাবে না। তবুও হে রক্তের, আমি নিজেকেই এই সকল 
বিলাপের লক্ষ্যবস্ত্ব বলে মনে করছি 11 ১০|। 

এখনই তুমি সংশয়শূন্য হবে। যার কাছে প্রেমবার্ত। পাঠিয়েছিলাম 
সেই বকুলাবলিকাও এখন এই নির্জন স্থানে উপস্থিত। 
আমার অনুরোধের কথা কি সে মনে করবে? 

কি এ্রঁবাঁদীর বেটী তোঁমাব গুরুতর সংবাদটা ভূলে যাবে? আমিও তে। 
ভুলি নি। 
(পায়ের অলংকার হাতে প্রযেশ কবে) 
সবীর মঙ্গল তো? 

১ বকলাবলিকা। সখী, তোমায় স্বাগত। বসো। 
(উপবেশন করে) ওলো, রানীমা তোমাকে এখন যোগাতার বিচারে 
নিঘুক্ত করেছেন। স্মৃতরাং তোমার একটা পা দাঁও। আমি তাতে 
নৃপুরসহ আলতা পরিয়ে দি। 


৭৬ 


বকলাধলিকা 


বিদ্ষক 


মালবিকা 


বকুলাবলিকা। 


রাজা 


বিদষক 


০ 


রাজা 


বিদূষক 
রাজা 


ইরাবতী 


নিপৃণিকা 
ইরাবতী 


নিপুণিক৷ 
ইরাবতী 
নিপৃণিক। 


ইরাবতী 


কালিদাসের মালবিকা 


(ম্বথগত) হৃদয়, এই গৌরবে বেশী সুখী হোস মা। কিভাবে আঙি 
গখন নিজেকে মুক্ত করি? অথবা এটাই হবে আমার মরণের সাজ । 
তুমি কি ভাবছ? রানীমা এই তপনীয় অশোকের কন্মথুমোদ্‌গমে সতাই 
উৎকণ্ঠিতা | 

কি? অশোকের দোহদের জন্যই এই আয়োজন । 

তুমি কি জান না যে দেবী বিনা কারণে একে অস্তঃপুরের সঙ্জায় 
সজ্ভিতা করেন নি। 

(প। বাড়িয়ে) ক্ষম। কবো সই। 

ওগো তুমি তো আমারই শরীর। (চবণ সাজানোর অভিনয়) 

বয়সা, চেয়ে দেখ, প্রিয়ার চরণপ্রান্তে অলম্তক রাগবেখা যেন হর 
(কোপানলে) দগ্ধ কামবৃক্ষের প্রথম পল্লবের প্রকাশ |1১১।। 

দেবী সত্যই চরণের উপযোগী দায়িত দিয়েছেন। 

তুমি ঠিকই বলেছ। 

এই বালিকা তার নতুন কচিপাতাঁর রঙে রঞ্তিত ও নখের প্রভায় দীপ্ত 
পাদাগ্র দ্বারা দোহদাঁকাওক্ষী কসুমহীন অশৌক (তরু) অথবা আনত 
মন্তক সদ্য অপরাধী দয়িত, উভয়কেই আঘাত করতে পারে |1১২।। 

অপরাধী তোমাকে তিনি আঘাত করবেন। 

সিদ্ধিদ্রট। বাদ্ধণের বাক্য গ্রহণ করলাম। 


(তারপব প্রত্নত্ত। ইরাবততী ও চেটীর প্রবেশ) 


ওরে নিপৃণিকা, শুনেছি প্রচুর মদ্যপান নাকি স্ত্রীলোকের একটি 
বিশেষ ভূষণ । এই লোককথা কি সত্যি লো? 

প্রথমে লোককথাই ছিল। আজ তা পতা হলো । 

আমাব প্রতি স্ষেছ প্রদর্শনের প্রয়োজন নাই। এখন বলতো, তুই কি 
করে জানলি যে আধপুত্র দৌলাগুহে চলে গেছেন। 

আপনার প্রতি অখণ্ড প্রণয় থেকে। 

এই চাটুকারিতা৷ ছাড় (খুশী করতে হবে না)। নিরপেক্ষভাবে বল। 
বসন্তের উপহারের লোভে আর্য গৌতম বলে দিয়েছেন। 

তাড়াতাড়ি করুন রানীমা। 

(অবস্থানূষায়ী চলতে চলতে) ওরে, হাদয় মদ্যপানে নিস্তেজ আমাকে 
আর্ধপ্ত্রকে দেখার জন্য তাড়াচ্ছে। কিন্ত প দুটি ধে আর পথ চলতে 


চাইছে না। 
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নিপুণিকা এই যে আমর৷ দোলাগুহে এসে গেছি। 

রাবী নিপুণিকা, এখানে তো আর্পুত্তরকে দেখছি ন|। 

নিপূণিকা আপনি দেখুন। হয়তে৷ পরিহাসের ছলে প্রতু কোথাও লুকিয়ে আছেন। 
আসুন, আমরাও এই প্রিয়ঙ্গুলতার দ্বারা পরিবেষ্টিত অশোকের শিলাপট্টকে 
প্রবেশ করি। 


(ইন্বাধতী তাই করলেন) 
নিপুণিকা (প্ররিক্রমা করে দেখে) রানীমা৷ দেখুন। আশ্মমুকুল কুড়ানোর সময় 
আমরা পিঁপড়ের কামড় খেলাম | 
ইরাবতী এটা কি রকম? 
নিপূণিকা এই যে বক্লাবলিকা৷ অশোকতকর ছায়ায় বসে মাঁলবিকার চরণে 
অলঙ্কার পরাচ্ছে। 
ইরাবতী (শঙ্কার ভাব দেখিয়ে) এটা তে৷ মালবিকার জায়গ! নয়। তুই কি তাবিস ? 


নিপূণিকা আঁমি ভাবচি দোলা থেকে পড়ে গিয়ে বড় রানীমা পায়ে ব্যথ৷ পাওয়ায় 
মালবিকাকে নিয়োগ করেছেন অশোকের দোহদ পূরণে | তা নাহলে 
দেবী নিজের পরিহিত নপৃবযুগল কেন পরিজনদের ব্যবহারের 
অনুমতি দিবেন ? 

ইরাবতী এটা নিঃসন্দেহে একটা বড় সন্মান। 

নিপুণিকা কিন্ত আপনি রাঁজামশায়কে কি আর খুঁজবেন না? 

টরাবতী ওরে আমার পা দৃটি আর কোথাও অগ্রসর হতে চাইছে না। মনও 
যেনকি সব ভাবছে। যা অশঙ্ক৷ করছি তার শেষ দেখে যাব | (মাল- 
বিকাকে দেখে স্থগত) ঠিক জারগাতেই আমার নন দুবল হয়েছে । 


বকলাঁধলিকা (মালবিকাকে চরণ দেখিয়ে) তুমি কি তোমার পায়ের এই অলক্তক 
রেখ! বিন্যাস পছন্দ করছ? 

মালবিকা নিজের পা বলে প্রশংসা করতে লজ্জা পাচ্ছি। বলো” কার কাছ 
থোকে তৃষি প্রসাধন-কলা শিখেছ? 

বক্লাবলিকা এ বিষয়ে আমি রাজামশায়ের শিষ্যা 

বিদষক তাড়াতাড়ি গিয়ে এখন গুরুদক্ষিণা চাঁও। 

মালবিকা ভাগ্যিস তুমি অহঙ্কারী নও। 

বকলাবলিক। শিক্ষ। প্রয়োগ করার চরণ পেয়ে এখন অহস্কারী হব। 'শ্বগত। 
আঁ, আমার দৌত্যকার্য সিদ্ধ হয়েছে। (রাগরেখা দেখে প্রকাশ্যে): 


4৮ 


রাজ! 


বিদ্ষক 
বক্লাবলিকা 


রাঁজা 
মালবিক৷ 
বকৃলাবলিক! 
মালবিকা 
বকলাবলিকা 
মালবিকা। 
বকুলাবিক। 
মালবিকা 


বক্লাবলিক। 


নিপূণিকা 
বক্লাবলিক। 


মালবিক৷ 
বকলাবলিকা 
মালবিক। 


বকলাবলিকা। 


মালবিকা 
বকলাবলিক। 
রাজা 


কালিদাসের মালবিকা 


সখী, তোমার একটি চরণে আলতা পরানো! হয়েছে। 'এখন এর ওপর 
মুখের বাতাস (ফু) দিতে হবে। অবশ্য এখানে যথেষ্ট বাতাস আছে। 
বন্ধ, দেখ দেখ, 

এর আলতা পরানো ভিজে চরণ মুখের ফু দিয়ে বাতাঁস করতে 
আমার প্রথম পেবাকাধের সুযোগ এসেছে 11১৩। 


তোমার আর দুঃখ কি? যথাকালে তুমি এ' সুখ অনেক ভোগ করবে। 


সখী, তোমার চরণখানি রন্তু পদোর মতো শোভিত হচ্ছে। 
সবথা তুমি রাজামশায়ের অঙ্কশায়িনী হও। 


(ইরাবতী নিপুণিকার মুখের দিকে তাকালেন) 


আমার প্রতি এটি আঁশীবাদ। 

ওলো, যা বলার নয় ভূমি তাই বলছ। 

যা বলার তাই-ই আমি বলছি। 

আমি নিশ্চিতই তোমার প্রিয়জন । 

কেবল আমার মও। 

আর কার? 

গুণানুরাগী আমাদের রাজামশায়েরও। 

তুমি মিথ্যা বলছ । এটা আমার মধ্যে নাই । 


সত্যই তোমার মধো তা নাই। রাজামশায়ের কৃশ, জুন্দর ও পাণ্ডুর 
অঙ্গে অঙ্গে তা রয়েছে। 

হতভাগীর উত্তরটা যেন প্রথম থেকেই ঠিক কর৷ ছিল। 

“অনুরাগের দ্বার অনুরাগের পরীক্ষা কর্তব্য এই বুজন বাক্য 
প্রমাণ কর। 

তুমি কি সব নিজের ইচ্ছামতো বলছ? 

না, না, রাজামশীয়ই এই প্রেমকোমল কথাগুলি বলেছেন। 

দেখ, রানীমার কথ! চিন্তা করে আমার হৃদয় ভরস। পায় না। 


বোকা মেয়ে, ভ্রমরের বাধ! আছে বলে কি বসন্তের সর্বস্ব আম্মঞ্ররী 
কণে দোলানো যাবে না। 

তুমি তা হলে সব বিপদে আমার অতান্ত সহায় থেক। 

আমার নাম বকলাবলিকা, পেধণ করলেই যার সুগন্ধ পাঁওয়। যায়। 
সাবান বকলাবলিকা. সাবাস, 


কালিদাসের মালবিকা ৭৯ 


ইরাবতী 
নিপুণিকা 
ইরাবতী 


বকুলাবলিকা। 


ইরাবতী 
বকুলাবলিক। 
মালবিক। 
বকুলাবলিকা 


বিদ্ষক 
রাজ! 


রাজা 


বকলাবলিকা। 


মনের কথা জেনে নিয়ে তারপর কথা বলে, সংশয়ে ঠিকমতে। উত্তর 
দিয়ে একে নিজের নির্দেশানুসারে স্বাপন করেছ। প্রেমিকের জীবন 
যেদূতীর ওপর নি্রশীল এটা ঠিক1১৪।। 


ওরে দেখ দেখ। বকলাবলিকাই মালবিকাকে এ পথে এনেছে। 
রানীমা, যে নিধিকার তাঁকেও এই প্রকাব উপদেশ উৎসুক করে তেনে । 
ঠিক জারগাঁতেই আমার হৃদয় শঙ্কিত হয়েছে। সব অর্গ বুঝে তারপর 
চিন্তা করব। 


তোমার দ্বিতীয় চরখের সজ্জা ণেষ! এখন উভর পায়ে নুপুর পরাব। 
(মপূর জোড়া পরানোর অভিনয় করে) এবার তুমি ওঠ। বানীমায়ের 
নিয়োগে অশোকের ফুল ফোটানোর কাজের অনুষ্ঠান করা । (উভয়ে 
দাড়াল) 

এখন শোন।৷ গেল যে এটি দেবীর নিয়ো 

এই যে বধিত রাগ ও উপভোগক্ষন তোমার সমমুখেই উপস্থিত । 

কি, প্রভু? 

(মু হেসে) না, প্রভু নয়। এই যে অশোক-শাখা সলগু 
পল্লবগুচ্ছ, একে কানে পবে নাও। 

ওহে, তুমি শুনলে তো? 

প্রেমিকদের পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট। 

আমার কাছে একজন আমন্তিহীন এবং অন্যগরন উক্ত এদের 
মিলন সাধিত হলেও সেখানে কোন তৃণ্ডি নাই, কিন্ত পরস্পরের 
প্রতি সমান অন্রাগনম্পনন যার। তাদের মিলনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না 
হয়ে শরীরের ধ্বংসও (অথাৎ মৃত্যু) ববং শ্রেয়: || ১৫ | 


(মালবিকা৷ পল্লবের দূল পরে লীলার সঙ্গে অশোক বৃক্ষে পদাঘাঁত করন) 
বয়স্য দেখ, 
এর থেকে করের (ভূষঘঘণের জন্য) কিঘলয় নিয়ে মে তাকে চরণাপণ 
করেছে। উভয়ের এই তুল্য বিনিময়ে আমি নিজেকে বঞ্চিত যনে 
করছি 11১৬|। 
আমাদের এই সন্মাননা সফল হবে তো? 
তৌযার কোন দোষ নাই সখী] এরূপ চরণের সৎকার পেয়েও যদি 
ফল ফুটতে দেরী হয় তাহলে এই অশোক তরুটিই নির্ঘণ। 


৮০) 


রাজা 


বিদঘক 


£০ 


নিপুণিকা 
ইরাবতী 
বিদূষক 


উভয়ে 
বিদ্ষক 


নিপুণিকা 
ইরাবতী 
বকলাবলিকা 


রাজ। 


বিদ্ষক 
রাজ। 


ইরাবতী 
মালবিকা। 


কালিদাসের মালবিকা 


হে অশোক, এই ক্ষীণকটি রমণীর নূপুর নিককণমুখরিত সদ্য বিকশিত 
পদ্তুল্য চরণে সন্মানিত হয়েও যদি তোমার ফুল সঙ্গে সঙ্গে না ফোটে 
তা হলে বিলাসী কামিজনের ন্যায় বৃথাই তোমার দোহন || ১৭ |! 
বন্ধু, কথার অবসরে প্রবেশ করতে ইচ্ছ৷ করি। 

এস, ওকে নিয়ে একটু পরিহাস করি। 


(উভয়ের প্রবেশ) 
রানীমা, (আমাদের) রাজামশায় এখানে প্রবেশ করছেন। 
এটা আমি প্রথমেই মনে মনে ভেবেছিলাম । 
(কাছে গিরে) এই যে ভদ্রমহিলা, এ'র প্রিয়বন্ধু এই অশোক তরুটিকে 
কিবা! পায়ের আঘাত দেয়া ঠিক হলো ? 
(মসমন্রমে) এ কি মহারাদ! 
বকলাবলিকা, তুমি সব জেনে শুনেও তোঁমার সখীকে এই অবিনয় 
আচরণ থেকে কেন নিবৃত্ত করলে না? 


(মালবিকা ভরের অভিনয় করতে লাগল) 
রানীমা, দেখুন 'আর্য গৌতম কি আরম্ভ করেছে? 
এই বিটকেলে বামূনটা আব অনা কিভাবে বাঁচবে? 
আর্ধ, এ দেবীর আদেশ পালন করেছে। এর অন্যথা করতে এ পরাবীন।। 
মহারাজ প্রসন্ন হন। 


(এই বলে যালবিকাকে নিয়ে সে প্রণায কবল) 
যদি এই প্রকার হয় তাহলে তুমি অপরাধী নও। ভদ্রে ওঠ। 


(হাত ধবে ওঠালেন) 
ঠিক আছে । এ বিষরে দেবীব কথা মানা উচিত। 
(হেসে) হে বিলাগিনী, বাযোরু, কঠিন পাদপ গ্কঞ্ধে আধাত করে 
তোমার কিসলয়ের মতো কোমল বাম চরণে বাথ। লাগেনি তো || ১৮ | 


(মালবিকাব লঞ্জার অতিনগ) 
(ঈধার সঙ্গে) আহা, আমার আরধপুত্রের হৃদয় যেন মাখনের মতে। কোমল | 
বকুলাবলিকা, চল। আমদের নিয়োজিত দায়িত্ব পালন করেছি, দেবীকে 
জানা গিয়ে । 


কালিদাসের মানবিক ৮১ 


বকলাবলিফা তা হলে রাজামশায়কে বিদায় দিতে বল। 
রাজা ভদ্ধে তুমি যাবে। এই অবকাশের উপযুক্ত আমার একাট প্রার্ঘনা৷ আছে। 


শোন। 


বকুলাবলিকা আমর শুনছি । প্রভু, আদেশ করুন! 


রাজ 


ইরাবতী 


ইরাবতী 
উভয়ে 


ইরাবতী 


বিদূষক 


ইরাবতী 


8৯ 


৬-"” 


এই মানুষটিরও বহুদিন ধরে ধৈর্ষের ফল ফুটছে না। অন্য কোন 
কিছুতেই এর রুচি হয় না। তাই তোমার অমৃত স্পর্শে এরও দোহদ 
পূরণ কর।1১৯। 

(হঠাৎ উপস্থিত হয়ে) পূবণ কর, পরণ কর। অশোৌকে কম্ুম দেখা 
যেতেও পারে, নাও পারে। কিন্তু এখানে ফলও ফটবে ফলও ধরবে। 


(ইরাবতীকে দেখে সবাই সন্ত্রস্ত) 
(গোপনে) বয়স্য, এখন কি উপায়? 
আর কি? পারের জোর। 
বকুলাবলিকা, তুমি খুব ভালো আর করেছ । মালবিকা, তুমি তা হলে 
আর্পুত্রের প্রার্থনা সফল কর। 
রানীমা, প্রসন্ন হন। আমরা রাজার প্রণয় পাবার কে? (উভয়ে 
নিফক্রান্ত) 
হায়, পূরুষরা কি অবিশ্বাসী! আমি ব্যাধেব সঙ্জীতে মুগ্ধ হরিণীর 
ন্যায় (তোমাকে বিশ্বাপ করে) নিঃশঙ্ক থাকায় কিছু জানতে পারি 
নি, আমি বঞ্চিত। 
(জনান্তিকে) যা হক কিছু একটা বল। আর কি, চোর হাতেনাতে 
ধরা গড়লে যেমন সে বলে, আমি সিঁদ কাটা শিখছিলাম | 
সুম্দরী, মালবিকার প্রতি আমার একটুও আগ্রহ নাই। তোমার আসতে 
দেরী হওয়ার জন্য (সময় কাটাতে) নিজেকে একটু আনন্দের মধ্যে 
রেখেছিলাম। 
হ্যা, তোমাকে বিশ্বাস করা উচিত! আমি অবশ্য জানতাম না যে, 
তুমি বিনোদনের জন্য এমন সুন্দর একাট বস্ত পেয়েছ। তানা হলে 
মন্গভাগিনী আমি এরূপ করতাম না। 
আপনি এঁর সৌজন্যের অপরাধ সম্পর্কে বলবেন না। ঘটনাক্রমে 
দেবীর পরিজনদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর কথ! বলা যদি দোষের 
হয় তা হলে এখানে আপনিই প্রমাণ 


৮২ 


ইরাবতী 


রাজা 


রাজা 
ইবরাবতী 
বাজ! 


ইরাবতী 


বাজ! 


রাজা 


ইরাবতী 


বিদূষক 
রাজা 
বিদ্ষক 


কালিদাসের যালবিকা 


ঠিক আছে, এর নাম যদি “কথা বলা' হয় হোক । আমি কেন নিজেকে 
এর যধ্যে রেখে কষ্ট দিই। (সরোষে প্রস্থান) 
(অনুসরণ করে) ওগো প্রসন্ন হও। 


(রশনা জড়িত চরণে ইরাবতী চলতেই লাগলেন) 
সুন্দরী, প্রণয়িজনে উদাসীনতা শোভা পায় না। 
শঠ, তোমার হৃদয় অবিশ্বাপী | 
ওগো প্রিয়া, তুমি আমাকে জান, 'শঠ' বলে যে নিন্দা (তিরস্কার) 
করছ, তা করো, কিন্ত হে চণ্ডা, তোমার মেখলা পায়ে পড়ে অনুনয় 
বিনয় করলেও তাকে কেন অবস্তা করছ (ত্যাগ করছ) ? 11২০ 
এই পোড়ামুখীও তোমার মতো (তোমাকে অনুকরণ করছে)। 


(এই বলে মেখলা নিয়ে রাজাকে প্রহার করতে উদ্যত হলেন।) 

বয়স্য, দেখ এ, 

অশবদ্বঘিণী চগুমুতি নিতথ্থ থেকে অবহেলায় খসে পড়। স্বর্ণ মেখল! দিয়ে 
আমাকে কেমন সরোষে আঘাত করতে উদ্যত, যেন জলপরিপূর্ণ মেঘমালা 
তার বিদ্যত্রজ্ভ দ্বারা বিল্ধ্য পর্তকে আঘাত করতে উদ্যত |1২১|| 
কি? আমাকে আবার অপরাধী ঝৰছ £ 


(রশনাসহ হাত ধরে) 
ওছে কঞ্চিতকেশী, আমি অপরাধ করলেও আমার ওপর থেকে কেন 
দণ্ড তুলে নিচ্ছ? তুমি তোমাব মোহিনী শক্তি বাড়িয়ে তুলছ আবার 
এই সেবকের প্রতি কেন ক্রুদ্ধ হচ্ছ ||২২|| 

(স্বগত) নিশ্চয়ই নে এখন আষাম় অনৃগ্থহ করেছে। 

(এই বলে পায়ে পড়লেন) 
এদাটে মালবিকার চরণ নয় যে তারা তোমার ম্পর্শদোহদ পূরণ করবে। 
(এই বলে চেিসহ নিষক্রান্ত) 
ওঠ। খুব অনগ্রহ লাভ করেছ। 
(উঠে ইরাবতীকে না দেখে) কি, প্রিয়া চলে গ্রেল। 
বয়পা, এটা সৌভাগ্যের বিষয় যে এই অবিনয়ে তিনি রাগ করে 
চলে গেলেন। চল, অন্গারকরাশির (মঙ্গলগ্রহ) মতো আবার ঘরে আসার 
আগেই আমরা শীঘ পালাই। 


কাঁলিদাসের মালবিক' ৮৩ 
রাজা হাঁয়, প্রেমের কি বৈপরীতা। 
প্রেয়সীর (মালবিকার) প্রতি আকৃষ্ট হৃদয় আমি তাঁর (ইরাবতীর) 
প্রণিপাত লঙ্ঘনকে মেবাই মনে করছি, এভাবেই আমি সেই কৃপিত। 
(অথচ) প্রণয়বতীকে উপেক্ষা করতে পারব |1২৩। 
(গরিকম করে সবাই নিষ্কীত্ত) 
| তৃতীয় অন্ত সমাপ্ত | 


প্রতিহারী 
রাজা 


বিদূষক 
রাজ। 


প্রতিহারী 
রাজ। 
বিদূষঘক 
রাজ। 
বিদ্ঘক 


রাজা 
বিদ্ষক 
রাজ। 
বিদষক 


বাঁজ। 
বিদৃষক 


চতুর্থ অন্ক 


(তারপর উৎকাষ্ঠিত রাজা ও প্রতিহারীর প্রবেশ) 

(স্বগত) তার নাম শুনেই তাঁকে আশ্রয় করে আঁমার কামনার কাম- 
তরুর মূল স্যষ্টি হয়েছিল, চোখে দেখার পর তাতে দেখা দিল আরক্ত 
কিসলয়, হস্তস্পর্শে রোমাঞ্চিত হয়ে ফটে উঠল ফুল, (আঁমি আশা করি) 
সেই কামতক্ক অভিলাধী আমাকে করাবে ফলের রসামাদনও |১|| 
(প্রকাশ্যে) বন্ধু গৌতম । 

মহারাজের জয় হোক। গৌতম এখানে নাই। 

(স্বগত) ওঃ, আমি তাকে মালবিকাব সংবাদ নেয়ার জন্য পাঠিয়েছি। 


(প্রবেশ করে) 
তোমার শ্রীবৃদ্ধি হোক। 
জয়সেনা, তুমি জেনে এস তো, দেবী এখন কোথায় এবং কিভাবে 
পায়ের ব্যথার শুশ্ুষা লাভ করছে। 


মহারাজের যেমন আদেশ। (নিংক্রান্ত) 

গৌতম, তোমার সেই সখীর খবর কি? 

বিড়ালের হাতে পড়ে কোকিল! যেমন । 

(বিষাদের সঙ্গে) কি রকম? 

পিলচোখা (ধারিণী) সে বেচারীকে সারভাও গুহে যেন মৃত্যুমুখে 
ণিন্ষেপ করেছেন । 

নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক জেনেই কি? 

হ্া। 

কে আমার বিরুদ্ধে দেবীকে রাগিয়েছে ? 

শোন, পরিঝাঁজিকা আমাকে বলেছেন। গতকাল মাননীয়া ইরাঁবতী 
দেবীকে পায়ের ব্যথাৰ কশল জিজ্জেস করার জনা এসেছিলেন । 
তারপর, তারপর ? 

তারপর দেবী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, প্রিয়জনকে কি আবার দেখেছ? 
তখন তিনি উত্তরে বললেন, কেন আর তোমার এই শিষ্টাচার? প্রিয়" 
জনের পরিজনেব কাছে প্রিয়জনত্ব জেনেও কেন আর ভিজ্েস করছ? 


ফালিদাসের মানবিক ৮৫ 


বিদূষক 


রাজা 
বিদ্ষক 
রাজা 
বিদূঘক 


রাজা 


প্রতিহারী 


বিদষক 


৮০ 


বিদষক 


০ 


রাজ। 
ধতিহারী 


ভেঙে না বললেও এটা যে মালবিকাকেই লক্ষা করে তা অনুষান 
কর] যায়। তারপর, তারপর? 

তারপর দেবীকে তার অনুরোধে তান তোমার অবিনয়ের কথা 
(ভালোভাবে) বুঝিয়ে দিয়েছেন। 

ওঃ, তার কি দীর্ধস্থায়ী রাগ। তারপর বল। 

তারপর আর কি? মালবিকা এবং বক্লাবলিকা এখন শৃহ্খলাবদ্ধ হয়ে 
সূকিরণশুন্য পাতালগুহে নাগকন্যার মতে বাস করছে। 

হায় কি কষ্ট! কি কষ্ট! 

মধুকণ্ঠী কোকিল আর ভ্রমর প্রস্ফ্টিত আশ্রমঞ্জরীর সংস্পর্শে ছিল, 
এখন প্রবল বাতা ও অকাল বৃষ্টিতে কোটরে তাড়িত হয়েছে ২॥ 
বয়স্য, এর প্রতিকারের কোন উপায় আছে কি? 

কিভাবে হবে? কারণ, সারভাণ্ড গুহের রক্ষায় নিয়োজিতা। মাধ- 
বিকাকে দেবী আদেশ করেছেন, “আমার মুদ্রাঞ্কিত আংটি ছাড়া 
পাপিষ্ঠা মালবিকা ও বকুলাবলিকাকে যেন মুক্ত করা না হয়। 
(চিন্তার সঙ্গে দীর্ঘশাস ত্যাগ করে) বন্ধু, এখন কি কর্তব্য ? 

(চিন্তা করে) একট উপায় আছে। 

কি রকম? 

(তাকিয়ে দেখে) অদৃশ্য কেউ হয়তো শুনে ফেলবে। তোমার 
কানে কানে বলছি। (কানের কাছে মুখ নিয়ে) এই রকম। 
(সহর্ষে) চমৎকার । সিদ্ধির জন্য প্রয়োগ কর | 


(প্রতিহারীর প্রবেশ) 

মহারাজ, রানীমা এখন খোলা হাওয়ায় বসে আছেন। একজন 
পরিচারিক৷ তাঁর পা হাতে নিয়ে রক্ত-চন্দনের প্রলেপ দিচ্ছে, আর 
পরিব্রাজিকা গল্প-গুজব করে তীর (চিত্ত) বিনোদন করছেন। 
আমাদের যাওয়ার পক্ষে এটাই উপযুক্ত সময়। 

তা হলে তুমি যাঁও। আমিও দেবীকে দেখার জনা হাতে একটা 
কিছু নিয়ে যহি। 

জয়সেনাকে জানিয়ে যেও কিন্তু। 

আচ্ছা । (কানে কানে) এই প্রকার হবে। (নিচক্রান্ত) 
জয়সেনা, তা হলে প্রবাতশয়নের পথ দেখিয়ে দাঁও। 

মহারাজ, এদিকে এদিকে আস্মুন। 


৬ 


দেবী 
পারিব্রাজিকা 
দেবী 


দেবী 
রাজা 


দেবী 


বিদধক 


রাজ। 
বিদূষক 


দেবী 
বিদ্ষক 


পরিবাভিকা 


কালিদাসের মালবিক। 


(তারপর শয়ানাবস্থায় দেবী, পরিধাতিক। এখং পদ অনুসারে বিভিন্ন পরি- 
অনবগের প্রবেশ) 

গল্পটি খুবই স্ুম্দর। তারপর, তারপর। 

(তাকিয়ে দেখে) তাঁরপর আবার বলব। মাননীয় মহারাজ উপস্থিত। 
ও, প্রভু। (উঠতে ইচ্চা করলেন) 

থাক, খাক। আর শিষ্টাচারের কষ্ট কবতে হবে না। 

হে কলভাধিণী, অনভাস্ত নূপুর শূন্য যন্তণাক্রিষ্ট তোমাৰ পা মোনার 
পাদপীঠে রেখে তাকে ও আমাকে একই সময়ে কষ্ট দেয়ার প্রয়ো- 
জন নাই |1৩।| 

আর্ধপুত্রের জয় হোক । 

(পরিখাজিকাকে প্রণাম করে) দেবী, তোমার ব্যথাটা এখন সহনীয় 
হয়েছে তো ? 

আমি এখন অনেক ভালো । 


(তাবপর যঙ্ঞোপবীত দিয়ে বৃদ্ধাঙগুচ্ঠ বেধে উদ্ত্রান্ত বিদুষকের প্রবেশ) 
বীচাও, ঝাঁচাও। আমাকে মৃত্যু্ূপী সাপ কামড়িয়েছে। 


(সবাই বিষাদগ্রস্ত হচ) 
হায় কষ্ট! কি কষ্ট! তুমি কোখায় ঘুনছিলে? 
দেবীকে দর্শন করব বাল উপচারের ফুল তুলতে প্রমোদবনে 
গিয়েছিলাম । 
হায হায়, আমিই ঘাঙ্দগণের জীবন সংশয়ের কাবণ হলাম। 
সেখানে অশোক পুণগুচ্ছের জন্য হাত বাড়ালে মৃত্যুবূপী সাপ 
আমাকে কাড়ে দিয়েছে । এই যে দুটি দাতের চিহ্ন । (দেখাবে) 
তা হাল দট্স্থানের ছেদনই প্রথম করণীয় বিধান এরূপ শোনা যায়। 
এর তাই করা হোক। 
দষ্ট স্থানের ছেদন অথবা দহন অথবা ক্ষতস্বানের রক্তমোক্ষণ 
এগুলি দংশনমাত্রেই দষ্টবাক্ডির প্রাণ রক্ষার উপায়।। 8 ॥| 
এখন তে। বিষবৈদ্যের কাজ! জয়সেন।, তুমি তাড়াতাড়ি ধ্রুবনিদ্ধিকে 
ডেকে আন। 
মহারাজের যেন আদেশ। (নিঘক্রাস্ত) 
হায়, পাপ মৃত্যু আমাকে গ্রাস করছে । 


কালিদাসের মালবিকা ৮৭ 


রাড 
বিদৃষক 


দেবী 


বিদক 


০০ 


রাজ] 


জযসেনা 
রাজা 
বিদ্ষক 


দেবী 
রাজা 


জয়সেন। 
দেবী 
রাজা 


জয়সেন। 


পরিবাজিকা 


কাতর হয়ো না। কখনো কখনো বিষহীন দংশনও হয়। 

কেন ভয় পাব না। আমার সমস্ত অঙ্গ ঝিমাঝম করছে। (বিষের 
স্বালা অন্ভবের অভিনয় 

হায় হায়! দেখছি, অমঙ্গল সুচক এই বিকার। ওহে তোমরা একে 
ধর। (পরিজনেরা সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁকে ধরল) 

(রাজাব দিকে তাকিয়ে) ওহে, ছোটবেলা থেকে আমি তোমাৰ 
বন । তাই কোননপ দ্বিধা না কবে আমান বৃদ্ধা জননীর ভালোমন্দ 
দেখাশোনা করো । 

ভয় পেয়ো না| বিষবৈদ্য এখনই তোমার চিকিতৎ্গা করবে। স্থির 


হও। 


(প্রবেশ করে) 
মহাবাজ, খ্র্বমিদ্ধি জানাচ্ছেন, 'গৌতমকে এখানে নিয়ে এম । 
তা হলে বর্ধবনদের দিয়ে পরাধরি করে একে তার কাছে নিয়ে যাঁও। 
তাই হবে! 
(দেবীব দিকে তাকিয়ে) দেবী, বাঁচব কিন! জানি না| একে সেবা 
করতে গিরে আঁপনার কাছে হয়তো অনেক অপরাধ করেছি, ক্ষমা 
ববে দিব্যে। 
তুমি দীর্ঘভীবা হও। (বিদ্ষক এবং প্রতিভারী নিক্রান্ত) 
বেচারা স্বভাবতই ভাকু | সাথ্কনাম। ধুবসিদ্ধির সিদ্ধিতেও সে বিশ্বাস 
বাখতে পাছে না 


(জয়সেনার প্রবেশ) 
প্রভুব ভয় হোক । প্রন্বসিদ্ধি জানাচ্ছেন, 'উদক্ষ্থ বিধানে (চিকিত্সা 
পন্য) সপ্পমুদ্রিত কিছু একটাৰ প্রয়োজন। সেটা ধোজ'। 
এই যে সপ্পমুদ্রিত আংটি। পরে আমার হাতে দিয়ে যাবে। 


(দিলেন। প্রতিহারী গ্রহণের অভিনয় করল) 
জয়ষেনা, কার্যসিদ্ধি হলে তাড়াতাড়ি সংবাদ নিয়ে এস। 
প্রভুর যা আদেশ। (নিফন্রান্ত) 
মহারাজ, আমার মনে হচ্ছে গৌতয ট্। 
তাই হোক। 


৮৮ 


ভয়লেনা 


দেবী 


দেবী 
রাঁজা 


দেবী 
পরিজন 
রাজা 
জয়সেনা 
বাজা 


রাভ। 
বিদূষক 


কালিদাসের মালবিকা 


(প্রবেশ করে) 
প্রভু, বিষ মোক্ষণের পর আর্ধ গৌতম মৃহ্র্তের মধ্যে সুস্থ হয়ে 
গেছেন। 
ভাগ্য ভালো, আমি নিন্দার হাত থেকে বেঁচে গেলাম। 
এদিকে অমাত্য বাহতক জানাচ্ছেন, 'রাজকার্ষে অনেক বিষয় 
আলোচনার আছে। অতএব দর্শনের দ্বারা অনুগহ কামন। করি । 
আধপূত্র, কার্ষপিদ্ধিব জন্য যান। 
(উঠে) দেবী, এট স্থানে রোদ এসে পড়েছে। এর জন্য শীতলতা 
প্রয়োজন। শ্তরাং শধ্যাটি অন্যত্র সরিয়ে নাও। 
মেয়েরা, আধপৃত্রের আদেশ পালন কর। 
তাই হোক । (দেবী, পরিবাঁজিকা এবং পরিজন নিফক্ান্ত) 
জয়সেনা, গোপনপথে আমাকে প্রমোদবনে নিয়ে চল। 
এদিকে, এদিকে মহাবাজ। 
জয়সেনা, গৌতম কি তার কাজ সত্যিই শেষ করেছে? 
হ্যা। 
ইঞ্টলাতের জন্য একান্ত সঙ্গত পরিকল্পনার কথ! জেনেও সিদ্ধি বিষয়ে 
সন্দিগ্ধ আমার দুর্বল চিত্ত শঙ্কিত হচ্ছে ৫11 


(প্রবেশ করে) 
তোমার শ্রীবৃদ্ধি হোক। আমার সমস্ত মজলকর্ম সিদ্ধ হয়েছে। 
জয়সেনা, তুমিও তোমার কাজে যাও। 
প্রভুর যেমন আদেশ! (নিফক্রান্ত) 
বয়সা, মাধবিকাটা ভীষণ কুটিল। সে কিছু জিজ্ঞেস করেনি তো ? 
দেবীর মুদ্রিত আংটি দেখে আর কি জিজ্ঞেস করবে? 
আমি ঠিক মুদ্রাবিঘয়ে বলছি না| “তাদের দৃই বন্দীকে কিজন্য মুক্তি 
দেয়৷ হচ্ছে, দেবীর পরিজনদের বাদ দিয়ে তোমাকেই বা কেন আদেশ 
করা হয়েছে এই ব প্রশ সে জিজ্রেস করতে পারে। 
হ্যা, সে জিজ্ঞেস করেছিল। উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা আমি তার 
উত্তর দিয়েছি। 
ব্ল। 
আমি বলেছি, দৈবজ্ঞরা বাঙ্জাকে জানিয়েছেন, 'এ|পনার নক্ষত্র 
এখন উপসর্গযুক্ত, সকল বন্দীদের মূজি দান করুন।' 


কালিদাসের মালবিকা ৮৯ 


রাজা 
বিদষক 


ভ 


রাজা 


রাজা 
বিদঘক 


বিদষক 


৫০৯ 


রাজা 


বিদষক 


বকলাবলিকা 


রাজা 
মালবিক! 


রাজা 


(সহর্ধে) তারপর, তারপর । 

তা শুনে দেবী, ইণ্জাবতীর মন রাখতে গিয়ে রাজাই তাকে যুজি দিচ্ছে 
এজন্য (অন্য কোন পরিজনকে ল৷ পাঠিয়ে) আমাকেই আদেশ করা 
হয়েছে (এরূপ বুঝে নিল)। তারপর “এটা যুক্তিযুক্ত এরূপ বলে সে 
তার কার্ধ সাধন করল। 


(বিদূষককে জড়িয়ে ধরে) বন্ধু, তুমি আমাকে সত্যিই তালোবাস। 
বন্ুজনের লক্ষ্যবস্ত কেবল বৃদ্ধিবলেই সাধিত হয় না, কার্ধসিদ্ধির 
সুক্ষপথ গ্েহের দ্বারাও লাভ করা যায় |।৬| 

তাড়াতাড়ি কর । মালবিকাকে তার প্রিয়সখীর সঙ্গে সমুদ্রগৃহে রেখে 
আমি তোমার কাছে এসেছি । 

আমি তার মর্ধাদা দেব। তুমি আগে চল। 

এস (পরিক্রম করে) এই যে সমুদ্রগৃহ। 

(শঞ্কার সঙ্গে) বয়ম্য, এ দেখ, তোমার সখী ইরাবতীর পরিচারিকা 
চল্তিকা ফল তুলতে তুলতে এদিকে আসছে। এস, আমর! দুজনে 
এ দিকে দেয়ালের আড়ালে দাঁড়াই | 


ওহে, চোর এবং কামুকের চল্দিকাকে এড়িয়ে চলা উচিত। (উভয়ে 
যেমন বল৷ তাঁই করলেন) 

গৌতুম, না জানি তোমার সখী মালবিক! আমার জন্য কিভাবে 
প্রতীক্ষা করছে? এস, জানল দিয়ে তাকে দেখি । 

আচ্ছ৷। (উভয়ে দাড়িয়ে দেখতে লাগলেন) 


(তারপর মালাধক]৷ ও ধকলাবলিকার প্রধেশ) 
ওহে, প্রভুকে প্রণাম কর। 
মনে হয় আমার প্রতিকতি দেখাচ্ছে। 
(সানন্দে) আপনাকে নমস্কার | (দ্বারের দিকে তাকিয়ে দুঃখের সঙ্গে) 
কোথায় প্রভু? তুমি আমাকে ঠকিয়েছ সই। 
এর আনন্দ ও বেদনায় আমি প্রীত হয়েছি। 
শেতপদ্োর সর্ধোদয়ে ও সূর্যান্তে যে অবস্থা হয়, সুযৃখীর মুখে 
মৃহতিযধ্যে সেই অবস্থা দেখ! গেল 11৭11 


বকলাবলিকা৷ এষে চিত্রগত প্রভু । 


উভয়ে 


(প্রণাম করে) প্রভুর জয় হোক। 


৯০0 


মালবিকা 


বিদ্ষক 


রাজা 


মালবিকা 


বকলাবলিক। 
মালবিকা 


বক্লাঁবলিকা 


মালবিকা 


বাজ। 


বিদূষক 
মানবিকা 


বক্লাবলিকা। 
মালবিকা 


কালিদাসের মালবিকা। 


সখী, সেদিন প্রভুর রূপ সন্থে দেখে তেমন তৃপ্তি পাই নি, আজ 
যেমন এই চিত্রগত প্রভুকে একমনে দেখছি। 

তুমি শুনছ তো। ইনি বলছেন, ছবিতে তোমাকে যেমন দেখা যায়, 
আসলে তুমি তেমন নও দেখতে । তুমি বৃথাই আজকার রত্বপর্ণ 
পেটিকার ন্াঁয যৌবনগব বহন কব্। 


বন্ধু, কৌতৃহদ্দী হওয়া সত্তেও স্ত্রীজাতি ম্বভাবতঃ লজ্জাঁশীলা। দেখ, 
বিশাঁলাক্ষীর৷ প্রথম মিলনের সময় প্রিয়তমের রূপ-লাবণ্য পরিপূর্ণভাবে 
(চোখভবে) দেখতে চাইলেও (প্রিয়জনদের প্রতি) তাদের দৃষ্টি পূর্ণভাবে 
পতিত হয় না 11৮] 

সী, ইনি কে, একখানি মখ ফিরিয়ে আছেন আর প্রভুর পঞ্চ দৃষ্টি 
তার দিকে নিবদ্ধ? 

প্রভুর পাশে ইনি হলেন ইরাবতী। 

সখী, মনে হচ্ছে প্রভুর কোন সৌজন্য নাই। যিনি কল রানীকে 
বাদ দিয়ে একজনের মের দিকেই তাকিয়ে আছেন। 

(আগত) চিত্রগত প্রভূকে সত্য ভেবে এ ঈধাবিতা। আচ্ছা, একে 
নিয়ে একট খেলা করা যাক। (প্রকাশো) ওগো) ইনি প্রভূর 
খুবই আদবিণী। 

তা হলে নিজেকে কেন এত কষ্ট দিচ্ছি? 


(ধার সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিলেন) 
বন্ধু, দেখ। 
রঙ্গে তিলক ভিন, স্ফরিত অধরোষ্ আর দঈধাতরে মখ ফেরাতে 
গিরে অপরাধী প্রেমিকের প্রতি কৃপিতা এ (মালবিকা) শিক্ষকের 
ললিত অভিনরের শিক্ষাই যেন প্রদশন করেছে ॥১॥ 
অনুনয় করার জন্য প্রস্তুত হও। 
আর্ধ গৌতমও দেখছি এখানে একে সেবা করছেন। 


(পুনবায় এুখ ফিবিয়ে অনাস্থানে ধেতে উদ্যত) 
(মালবিকাকে ধবে) এখন তুষি নিশ্চয়ই রাগ কর নি। 
যদি তুষি যনে কর আমি অনেকক্ষণ ধরে রেগে আছি তা হলে এই 
আমি আমার ক্রোধ সংবরণ করলায়। 


কালিদাসের মালবিকা ৯ 


রাজা 


বঝুলাবলিকা 
মালবিক। 


বিদূষক 


বিদ্যক 
বাজ 


বকলাবলিকা। 


সালবিকা 
বকলাবলিকা 
রাজা 


বকলাবলিকা 
বিদ্যক 


বনূলাবলিকা 
রাজা 
বিদূষক 
বকলাবলিকা 


বিদঘক 
বিদ্ষক 


(কাছে গিয়ে) ওগো কমলনয়না, চিত্রিত আহার ধাবহারে ভুমি ফেন 
রাগ করছ? নিশ্চিত বলছি, এই আমি তোমার সামনে সশরীরে 
উপস্থিত একান্ত দান 11১০|| 
প্রভ্ব জয় হোক। 
(ক্গগত) কি আমি চিত্রগত প্রভুব প্রতি ঈর্ধা প্রকাশ করেছি? (সলজ্জ 
ভাবে হাত জোঁড করবে। বাঁজার কাম-কাত্রত। প্রকাশ) 
কি বাপার, তৃমি উদাধীন হযে গেলে কেন? 
তোমার সখীর অবিশ্বতার জনা । 
নানা। ইনি কি তোমার চোখে অবিশ্ৃন্তা? 
শোন, 
তোমাব সখী দৃষ্টিপথে এসে মুহের মধো যায় হানিয়ে, দুই বাব মধ্যে 
এসেও হঠাৎ (অন্যত্র) চনে যায়, বঞ্ক, এই প্রকার মায়। (শ্বপ) সমাগমে 
কাম-পীড়িত আমাব মন কি প্রকারে একে বিশ্বাম করতে পারে ?11১১।। 
সখী. বহু প্রকারে তুমি প্রভুবে প্রতীরণা করেচ। এবার নিজেকে বিশৃস্ত 
কবাও। 
শখী, মন্দভাগিনী আমার পক্ষে ভে স্বপরেও প্রভুর সমাগম দর্ণভ ছিল। 
প্রভু, এর উত্তর দিন। 
উত্তবেব কি গ্রয়োহান ? পঞ্চবাঁণকে (প্রেমাগিকে) সাক্ষী রেখে আমি 
নিভেকেই তোমার সখীর কাছে সমর্পণ করেছি । আমাকে তার সেবা 
করতে হবে না আমিই চাই তাঁকে গোপনে গেবা করতে 11 ১২ ॥। 
অনুগূহীত হলাম। 
(পরিক্রম করে সভয়ে) বক্লাবলিকা, এই চারা আশোক গাছের 
গাতাগুলি একটি হরিণ খেতে চাইছে । এম আমরা নিবাবণ করি। 
তাইতো । (প্রস্থান) 
বন্ধ, এভাবেই তোমাৰ বিশেষভাবে আমাদের রক্ষা করা উচিত। 
এটাও কি গৌতমকে শেখাতে হবে ! 
(পরিক্রম করে) আর্ধ গৌতম, আমি আড়ালে থাকি। আপনি ছার 
রণ করুন। 
ঠিক বলেছ। (বকলাবলিকা নিংক্রান্ত) 
(পরিক্রম করে দেখে) তা হলে এই স্ফাটিক বাঁধানো চত্বরে বনি। 
(ত। করে) আঃ, এই বিশেষ শিলবি ম্পর্শ কি সুখকল। 

(ঘুমিয়ে পড়বে) 


৯২ 


রাজা 


মালবিকা 
রাজা 
মালবিকা 


রাজ 


রাজ। (স্বগত) 


ইরাবততী 


নিপণিক৷ 
ইরাবতী 


নিপণিকা 
ইরাবতী 
নিপুণিকা 


কালিদাসের মালবিকা 


(হাগবিধা। সভয়ে অবস্থান করতে লাগল) 
নুন্দরী, তোমার মিলনের ভয় তাগ কর। বহুকাল ধরে তোমার 
প্রণয়ে আমি উন্মথ; সহকার তরু সদৃশ আমাতে তুমি হও 
অতিমৃজ্ভালতা। | ১৩|| 
দেবীর ভয়ে আমি নিজের প্রিয় কার্ধও করতে পারি ন। | 
ওহে, তোমার কোন ভয় নাই, ভয় নাই। 
(উপহামের সঙ্গে ) প্রভু যে ভয় পান না তা তো আমি রানীর 
সঙ্গে সাক্ষাতের সময় দেখেছি। 


হে বিশ্বোহঠী, বৈদ্বিকদের (নাগরদের) কলবত হল দাক্ষিণ্য। কিন্তু হে 

বিশালাক্দী, আমার প্রাণ তোমার আশাতেই নির্ভরশীল ১৪ ॥ 

অতএব, বহুদিন ধরে তোমাতে অনুরক্ত আমাকে অনুগ্রহ কর। 
(আলিঙগনের অভিনয়) 


(যালবিকার পবিহারেব অভিনয়) 
নবীনাদের কামকলাঁর বিষয়টা সতাই রমণীয়। সে, 
কম্পিত শরীরে মেখল৷ উন্মোচনে ব্যস্ত আমার হস্তাগুলিকে বাধা 
দিন্ছে, জোর করে আলিঙ্গনাবদ্ধ করায় নিজের হাত দৃটিকে সুনাববণ 
করছে, মুখখানা তুলে পান করতে গেলে সুন্দর পক্ষাবিশিষ্ট চক্দ্যুক্ত 
মখকে অন্যদিকে ফিরিষে নিচ্ছে। এভাবে প্রতিরোধের ছলে নে 
আমাকে অভিলাষ প্রণের জুখই দিচ্ছে || ১৫ || 


(তারপর ইরাবর্তী ও শিপুনিকাব শ্রবেশ) 
ওরে নিপুণিকা, চন্দ্রিকা কি তোকে সত্য মত্যই বলেছে যে সমুদ্র- 
গৃহের অলিন্দে আর্য গৌতমকে একাকী দেখা গেছে? 
ত৷ না হলে রানীমাকে কি বলা যায়? 
তা হলে চল সেখানে যাই, বিপদ থেকে মুক্ত প্রভুর প্রিয়বয়স্যকে 
দেখি গিয়ে। 
রাঁনীমা যেন আরো কিছু বলতে চান? 
হ্যা, চিত্রগত আর্ধপূত্রকে প্রসন্ন করতে যাঁব। 
তা হলে এখন (স্বয়ং) প্রভুকেই কেন অনুনয় করছেন না? 


কালিদাসের মালবিক। ৯৬ 


ইরাবতী 


নিপুণিকা 


চেটা 


ইরাবতী 
চেটা 
নিপৃণিক। 


ইরাবতী 
নিপুণিকা 


বোকা মেয়ে, চিত্রগত প্রভু যেমন, বাস্তবে তিনি আর তা নন। 
আর্ধপুত্রের হৃদয় এখন অনাসংক্রান্ত। কেবল সৌজন্য অতিক্রম 
হওয়ার (অপরাধ) মার্জনার জনা এই ব্যবহাব। 


এদিকে, এদিকে রানীমা | (উভয়ের পরিক্রম।) 


(প্রবেশ করে) 
রানীমার জয় হোক। বড় রানীমা বলেছেন, “এখন আমার ঈর্ষা 
করার সময় নয়। কেবল তোমার মাঁন বাড়াতে গিয়ে মালবিকাকে তার 
সর্থীসহ আটকে রেখেছিলাম। যদি তুমি অনুমতি দাও, আর্ধপুত্রকে 
তোমার জন্য বলব। এখন তোমার যা অভিমত জানাও | 
নাগরিকা, দেবীকে বলো, বড়রানীকে নির্দেশ দেয়ার আমরা কে? 
পরিজনণিগ্রহের দ্বার৷ আমাদের প্রতি গেহ প্রদশিত হয়েছে । আর 
কাকে অনুগ্রহ করে এই মান্ষটর শ্রীবৃদ্ধি হবে? 
তাই হবে। (নিফক্রান্ত) 
(পরিক্রম করে এবং দেখে) রানীমা, এই যে সমুদ্রগৃহের দরোজায় 
বাজারের বাঁড়ের মতো আর্ধ গৌতম বসে বসেই ঘুযোচ্ছেন। 
কি মবনাশ। মনে হয় এখন আর কোন বিষের বিকার নাই। 
দেখা যাচ্ছে, তাব মুখ প্রসরন। তাছাড়াও ধর্বসিদ্ধি চিকিৎসা! করেছেন। 
অতএব, আর কোন বিপদের ভয় নাই । 
(ঘুমের মধ্যে কথা বলতে লাগল) দেবী মালবিকা।, 


রানীমা, শুনলেন তো? এই প্রবঞ্কক হতভাগাটার যে কার সঙ্গে 
সম্পক (সে বিশৃস্ত নয়)! সব সময় ম্বস্তিবাচন পড়ে এখান থেকে 
মিঠাইমণ্ডয় পেট পুরিয়ে এখন ঘুমের মধ্যে মালবিকার কথ! বলছে। 
ইরাবতীকে ছাড়িয়ে যাঁও। 

শনলেন, এ কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। সাঁপের ভয়ে ভীত বামুনটাকে সাপের 
ন্যায়, বক্র এই দওকাষ্ঠ ছ্বারা থামের আড়ালে দীড়িয়ে ভয় দেখাই । 
এই প্রবঞ্চকের সর্পদংশনই প্রাপা। 


(নিপুণিফার ধিদূষকের ওপর দগকার্ঠ নিক্ষেপ) 


(হঠাৎ জেগে উঠে) হায় হায়, আমার ওপর সাপ এগে পড়েছে। 
(হঠাৎ কাছে এসে) ধঞ্জু, ভয় পেয়ো না, তয় পেয়ো না। 


৪8 


ইরাবতী 
বিদূঘক 


বকলাবলিকা 
ইরাবতী 


কালিদাসের যালবিকা 


(অনুসরণ করে) প্রভু. হঠাৎ বেরিয়ে যাবেন না। তিনি সাপের কথ 
বলছেন। 

হাঁয় হায়, প্রভু এদিকেই ছুটছেন দেখছি। 

(অট্টহাগিতে) কি, এটা তো৷ দণ্ডকাষ্ঠ, আমি কিন্তু ভেবেছি, কেতকীর 
কীট ফুটিয়ে সাপের কামড় সম্পর্কে বা বলেছিলাম তারই ফল ফলেছে। 


(পর্দ। সরিয়ে বকলাবলিকার প্রবেশ) 
না না, প্রভু যাবেন না। এটাকে বক্রগতি মাপের মতো দেখাচ্ছে। 
(হঠাৎ রাজার কাছে গিরে) আপনাদের দূজনেব দিবাতিসারের 
মনৌভিলাষ নিবিঘ্ে সম্পূণ হয়েছে তো। 


(ইরাবতীকে দেখে সবাই সন্ত্রস্ত) 
প্রিয়া, তোমার এই সৌজন্য অপূর | 
বঝলাবলিকা, এটা সৌভাগ্যের বিষয় যে, দৃতীর কাজে তোমার 
প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছে। 
প্রসম হন রানীম!। ব্যাঙের ডাক শুনে কি দেব (ইন্দ্র) পৃথিবীকে 
বিস্মৃত হবেন? 
এট। ঠিক নর । আপনাকে দেখানাত্র ইনি প্রণিপাত লঙ্ঘনের কথা 
ভলে গেছেন। আর আপনি এখনও প্রসন্ন হলেন না। 
অপ্রন্ন হয়েই বা এখন কি করব? 
অস্থানে কোপ প্রকাশ করা তোমার ঠিক নয়। কেননা, 
ওহে বরতন (জুন্দরী), বিনা কারণে কখন তোমার মুখ ক্ষণকালের 
জন্যও কপিত হয়েছে? বল, (খুণিমার) পবাহ ছাড়া অন্য কোন 
রাতে কি চন্দ্রমণ্ডল বান্গ্রস্ত হয়? ॥১৬|| 
'অস্থান, এটা তুমি ঠিকই বলেছ আর্পত্র। আমার সৌভাগ্য যখন 
অন্য সংক্রান্ত, তখন রাগ করলে তো আমি উপহাপাঁ্পদ হব | 
তুমি অন্য কিডু ভাবছ, আমি কিন্তু এখানে সত্যই রাগের কিছু দেখছি 
না| কেননা, 
অপরাধ করলেও উৎনবের দিনে পৰিজনদের দণ্ দেয়া উচিত নয়। 
এটা মনে রেখে আমি এদের মুজ করেছি এবং তারপর 'ওর। আমাকে 
প্রণাম করতে এসেছে 11১৭) 


কালিদাসের মালবিক। ১৫& 


ইরাঁবতী 
নিপূণিক। 
বিদ্ঘক 


নিপুণিকা 


ইরাবতী 


বিদূষক 


রাজা 


জয়সেনা 


মালবিকা। 


নিপুণিকা, যা দেবীকে গিয়ে বল, আজ দেবীর পক্ষপাতিত্ব দেখলাম । 
আচ্ছা । (নিঘক্রান্ত) 

(স্বগত) ও:,কি অন ঘটল। বন্ধনমুক্ত গৃহকপোত পড়েছে বিড়ালের 
মখে। 


(নিপুণিকার পূনঃ প্রবেশ) 
রাঁনীমা, হঠাৎ মাধবিকার সঙ্গে দেখা হওয়ায় সে বলল, এ ঘটনাটা 
এরকমভাবে হয়েছে । (কানে কানে বলল) 
(স্বগত) সব বঝতে পেরেছি। এই বিটকেনে বামূনটাই এই সব গহিত 
কাজের নারক। (বিদ্ঘকের দিকে তাকিয়ে প্রকাশ্যে) এই হলো 
কামতন্ত্র সচিবের নীতি । 
মহোদয়া, যদি নীতির এক অক্ষরও পড়তাম তাহলে গায়প্রীও ভূলে 
বেতাঁম। 
(স্থগত) কিভাবে এখন এই সঙ্কট থেকে নিজেকে মৃক্ত করি? 


(জয়সেনার প্রবেশ) 
(উত্তেজিত ভাবে) প্রতু, কমারী বন্তলক্ষ্মী কন্দকের পেছন পেছন 
দৌড়ানোর সমর একাট পিঙ্গল বানর থেকে দারুণ ভয় পেয়েছে এবং 
বানীমার কোপে ওয়ে খাত্যাহত কিগলয়ের মতো কাপছে, এখনও 
প্রকৃতিস্ব হতে পারে নি। 
হায়, কি কষ্ট ! ছেলেবেলাটা বড়ই দুঃখের | 
(উদ্বেগের সঙ্গে) আর্পূত্র, তাড়াতাড়ি করুন। তাকে অশৃস্ত করতে 
হবে। তাঁর সন্ত্রামজণিত বিকার যেন কিছুতেই বৃদ্ধি না পায়। 
আমি তাকে প্রকতিস্থ করব। 


(দ্রুত পবিক্র্য।) 
(আত্মগত) সাধু রে পিল বানর, সাঁপু। তুই তোর স্বপক্ষকে দারুণভাবে 
রক্ষা করেছিস। 


(বয়সযসহ রাজা, ইরাঁবাতী, নিপূণিকা ও চেটী নিংক্রা্ড) 


গখী, দেবীর কথ! চিস্ত। করে 'আমার হাদয় কম্পিত। 
না জানি, এবপর ভাগো আর কি আছে? 


৯৬ কালিদাসের মানবিক 


(নেপধো) 


আশ্চর্ধ, আম্চ! দোহদের পাঁচ রাত্রি পূর্ণ হওয়ার আগেই যুকলে 
আচ্ছাদিত হয়েছে তপনীয় অশোক | যাই, রানীমাকে নিবেদন করি | 


(উভয়ে শুনে আনল্গিত হল) 
বকলাবলিকা প্রিয়সখী, অশ্বস্ত হও। রানীমা সতাপ্রতিজ্ঞ। 
মালবিকা তা হলে চল, আমর! প্রমোদবন পালিকাকে অনুসরণ করি। 
বক্লাবলিকা তাই হোক। (সবাই নিফক্রান্ত) 


| চতর্থ অঙ্ক সমাপ্ত | 


পঞ্চম অঙ্ক 


(তারপর উদ্যানপালিকার প্রবেশ) 


উদ্যানপালিকা তপনীয় অশোকতরুর বেদিকা নির্মাণ করেছি । আমার ওপর নিয়ো- 


জিত দায়িত্ব সম্পন্ন, এখন এটা দেবীকে জানাই । (পরিক্রয করে) 
ওঃ, মালবিকার প্রতি দৈবের কি অনুগ্রহ | যেহেতু রানীম। তার সেই 
প্রকার ক্রুদ্ধ হওয়া সত্তেও এখন এই অশোকপুষ্পের ঘাঁনায় প্রবয় 
হবেন। রানীয়। এখন কোথায় থাকতে পাবেন? (দেখে) এই যে 
রানীমার পরিজনদের মধ্যে থেকে কৃব্দ সারসক গালার সীলমোহর 
করা পেটিকা হাতে নিযে চতুঃশালা। থেকে বেরিয়ে আসছেন। যাই, 
একে জিজ্ঞেস করি। 


(তারপর বর্ণনান্যায়ী কহ্জের প্রবেশ) 


উদ্যানপালিকা (কাছে গিয়ে) সারসক কোথায় যাচ্ছ? 


সারসক 
মধুকরিক। 
সারসক 
মধুকরিকা 
সারলক 
মধুকরিকা 


সারসক 


মবুকরিক! 


মধুকবিক।, বেদজ্ঞ বা্ষণদের দৈনিক দক্ষিণ দিতে হয়। তাই 
সম্মানীয় পুরোহিতের হাতে এটা অর্পণ করব । 
কি জন্য? 
যখন থেকে শোন গেছে, সেনাপতি যজ্ঞাশখ্ব রক্ষার ভার রাজকুমার 
বস্থমিত্রকে দিয়েছেন তখন থেকে তার আঁয়ুঃ কামনায় রানীমা 
আঠারটি স্বর্মুদ্রা দক্ষিণাযোগ্য জনকে দান কবেন | 
এট। ঠিক । এখন রানীমা কোথায়? আর কি করছেন? 
মঙ্গল গুহে আসনে বসে বিদর্ভদেশ থেকে ভাই বীবমেনের পাঠানো 
চিঠি লিপিকরদের দ্বার পাঠ করিয়ে শুনছেন। 
বিদর্তরাজের এখন কি সংবাদ ? 
প্রতুর বীরসেন প্রমুখ বিজয়সেনাদের ছারা বিদর্ভরাজ বশীভূত হয়েছেন । 
আত্মীয় মাধব পেনও যুক্ত হয়েছেন । তিনি বহুমূল্য রত্বরাজি এবং 
শিল্পকমে নিপূণ প্রিচারিকাদের উপহার দিয়ে প্রভুর কাছে দৃত 
পাঠিয়েছেন। আগামীকাল সেই দূত প্রভুর সঙ্গে দেখ করবেন। : 
যাঁও, তুমি নিজের কান কর। আমি রানীমার সঙ্গে দেখা করব। 
(উভয়ে নিংক্রান্ত) 
প্রবেশক সমাণ্ত। 


৯৮ 


প্রতিহারী 


কালিদাসের মালবিকা 


(ভারপর প্রতিহায়ীব প্রবেশ) 
অশোকতরুর সৎকাবে ব্যাপৃত রানীমা আমাকে আদেশ করেছেন, 
আর্ধপুত্রকে বল, আমি আর্পূত্রের সঙ্গে অশোঁক বৃক্ষের কুজ্রমশোভা। 
দেখতে চাই । তা যাই, বিচারাসনে অধিষ্ঠিত মহাবাঁজার সঙ্গে দেখা 
করা জশ্য অপেক্ষা করি। (পরিক্রমা) 


(নপধ্যে) 


দূজন বৈতালিক মৌভাগাবশত: মহারাজ এখন সেনাবলে সমস্ত শত্রর মস্তকে 


প্রথম 


দ্বিতীয় 


প্রতিহাপী 


অবস্থান করছ্েন। 

কোকিলের কলকুঙনে মুখরিত বিদিশাতীরের উপবনসমূহে আপনি 
রতির সঙ্গে অঙ্গবান অনঙ্গের মতে! বসন্ত উপভোগ করছেঘ। হে বরদ, 
বরদানদীর তটপ্রান্তের বৃক্ষ গুলি শক্তিশাপা আপনার বিজরছস্তীদের 
বখনদও হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শব্ররাও অবনত হয়েছে ||১|| 

হে দেবোপম (মহারাজ), আপনি আপনার (চতুরঙ্গ) সৈন্য নিয়ে 
বিদর্ভরাজের সম্পদশ্রীকে হরণ করেছেন। আর যুগদণ্ডের মত বাছুর 
সাহায্যে শ্রীকৃঝ রুকাণীকে হরণ করেছিলেন, তাই ক্রথকৈশিকদের 
বিষয়ে আপনাদের উভয়ের কীতিতে কবিরা বীরপ্রীতিহেতু পদ 
রচন] করেছেন ||২|। 

এই যে জর শব্ডে প্রঙ্থান (বিচারাসন ত্যাগ) সুচিত হওয়ার পর 
মহারাজ এদিকেই আসছেন | আনিও ত৷ হলে এব সামনে থেকে একটু 
সরে এসে এই অলিন্দ তোরণের কাছে দাড়াই। (একপাশে অবস্থান) 


(তারপর ব্য়স্যগহ রাজার প্রবেশ) 
মিলিত হওয়ার পক্ষে দুর্লভ প্রিরার কথা ভেবে এবং সৈন্যবলে 
বিদ্ভরাজ অবদমিত হয়েছে শুনে সুবতাপে তপ্ত হওয়ার পর বাষ্টিধারায় 
সিক্ত পদের মতো আমার হৃদয় (একই সময়ে) দুঃখ ও স্ুখ 
অনুভব করছে |1৩। 
আমি যা দেখছি তাতে তুমি পরিপর্ণ সুখী হবে। 
কিভাবে। 
আঁজ দেবী ধারিণী পণ্ডিত কৌশিকীকে বলেছেন, 'ভগবতী, যদি 
আপনা প্রগাধনগর্ধ থাকে তা হলে মাঁলবিকাব শরীর বিদর্ভদেশীয় 
বিবাহসজ্জায় সাজিয়ে দেখাঁন।' তিনিও মালবিকাকে বিশেষভাবে 
অলঙ্কত করেছেন | তিনি হয়াতা তোমায় মনোরথ পর্ণ করবেন। 


কালিদাসের মাপবিক। ৯৯ 


রাজা 
প্রতিহারী 


রাছা 
প্রতিহারী 


রাঁজ। 
প্রতিহারী 


বিদূষক 
রাজা 


বিদষক 


লবিকা 


আমার প্রতি ঈর্ষাণূন্য ধাঁরিনীর পর্বের আচরণে এ হয়তো সম্ভব | 
(কাছে এসে) প্রভুর জয় হোক। রানীমা জানাচ্ছেন, 'তপনীয় 
অশোকের কজুমশোভা দর্শনে আমাব উদ্োগি সফল কর । 


দেবী কি সেখানেই আছে । 

হ্যা, পদমর্ধাদানযায়ী সঃমানে সুখী অন্তঃপুব (বাসিনীদের) ছেড়ে 
রানীম! এখন মালবিকাকে মামনে নিয়ে অনান্য পরিজনগহ প্রভুর 
জন্য অপেক্ষা করছেন । 

(সহর্ষে বিদূঘকেব দিল্ক তাকিমে) জয়পেনা, তুমি আগে যাও। 
এই দিকে, এই দিকে প্রভু । (সপার পরিক্রমা) 

(দেখে)ওহে বয়স্য, প্রযোদবনে বগত্তেন যৌবন যেন কিছুটা অতিন্রান্ত | 
তুমি ঠিকই বলেছ। 

সঃমুখে করবক ফুল ছড়িয়ে আছে, সহকাব তরুতে কলদযূহের জাল 
বিস্তীর্ণ, বসন্ত থতুন এই পরিণতাভিতখী যৌবন চিনতকে উৎসুক 
করছে 118] 

(পরিক্রম করে) ও, এই সেই পুণ্ণগুবকে মজ্জিত তপনীয় অশোক । 
তুমি দেখ। 

কৃস্থমোদৃগমে দেবী করায় এ ঠিকই করেছিল | এখন অনন্যসাধারণ 
শোভা ধারণ করেছে । দেখ, 

প্রথম বসন্তেন স্চনাকার] অন্য সব অশোকতরর ফুল যেন দোহদ পূরণ 
হওয়ার পর একেই এসে আশ্রয় করেছে | 

ওহে স্বভাবিক হও। আমবা কাছে এলেও ধারিণী মালবিকাকে 
তর পাশে থাকতে অনুমতি শিয়েছেন। 

(সহর্ষে) বন্ধ দেখ, 

আমাকে অভার্থন৷ জানাতে দেবী প্রিযাকে নিয়ে বিনয়ে উঠে পাড়াচেছ্‌ : 
বন্ুমতী যেন উঠে আনছেন বাজএীকে নিয়ে, কেবল বিস্মৃত হয়েছে 
তার হাতের পদটি রাখতে ।1৬।| 


(তারপর দেবী, মালবিফা, পবিখাপ্জিক' এবং পদান্সাকে পরিজনদের প্রবেশ) 
(ম্বগত) বিবাহ সভ্ভাব কারণ আঁমি ভানি। তবুও পদ্াপত্রস্থিত জলের 
মতে। কম্পিত হচ্ছে আমার ছদয় | বাঁ চোখটি বারে বারে হচ্ছে 
স্পন্দিভ। 


১০০ 


রাজা 


দেবী 
বিদ্ষক 
পরিযাজিকা 
রাজা 
পরিবাজিকা 
দেবী 


বিদ্ষক 
রাজা 


বিদ্ষক 
দেবী 


৫৮ 


রাজা 


কঞ্চকী 


কালিদাসের মালবিকা 


ওহে বয়স্য, অবর্ণনীয় বিবাহ বেশে সজ্জিত মাননীয়া মালবিকাকে 
দারুণ সুন্দর দেখাচেছ। 

অলঙ্কারে সজ্জিতা একে আমি দেখছি। যে, 

অনতিলম্বিত রেশমীবস্ত্র পরিহিতা৷ এবং স্বল্প অলঙ্কারে সঙ্ভিতা, তাকে 
দেখে মনে হচ্ছে যেন নক্ষত্রশোভিত হিমমুক্ত চৈত্র রজনীতে 
বিকাশোন্মএ চষ্দ্িকা ॥|৭| 

(কাছে এসে) আর্ধপুত্রের জয় হোক। 

তোমাব শ্রীবৃদ্ধি হোক। 

মহারাজের জয় হোক। 

ভগবতী, আপনাকে অভিবাদন করি। 

অভিলধিত বস্ত প্রাপ্তি হোক। 

(যুদ্‌ হেসে) আর্ধপৃত্র, আমরা তরুণীজন পরিবৃত এই অশোকতরাটিকে 
তোমার সংকেতগৃহ হিসাবে নির্ণয় করেছি। 

ওহে তুমি সেবিত হলে। 

(সলজ্জভাবে অশোকবক্ষকে পরিক্রম কবে) 

এই অশোকতরাটি দেবীর এরকম সংকারের যোগ্য ছিল না এমন 
নয়, তবুও সে বসম্তশোভা ধারণ করতে অবহেলা কবে এখন তোমারই 
প্রযত্বের সমাদর করে পৃষ্পসজ্জা কবেছে।1৮]| 

ওহে তুমি অচঞ্চন হযে এই যৌবনবতীকে দেখ। 

কাকে? 

তপনীয় অশোকের কৃস্থমশোভা। (সবাই উপবেশন করল) 
(মালবিকার দিকে তাকিয়ে স্বগত) আজ কাছে থেকেও বিচ্ছেদ, 
এটা বড় কই্কর। 

আমি যেন 'এক চক্রবাক, আর আমার প্রিয়া যেন সহচরী (চক্রবাকী), 
আঁর আমাদের সংসগ্রকে অনুমতি না দিয়ে ধারিণী হয়েছে যেন 
রজনী |1৯।] 


(তারপর কঞ্চকীর প্রবেশ) 
মহারাজের জয় হোক । অমাত্য জানাচ্ছেন, বিদর্রাঁজের উপহারের 
মধ্যে দজন শিল্পী কন্যা ছিল। পখশ্রাস্তিতে ক্লান্ত থাকার জন্য 
তাদের পূর্যে আনা হয়নি। এখন তাঁদের প্রভুর কাছে আলা সম্ভব 
হুতরাং প্রভু আদেশ করতে পারেন। 


কালিদাসের মালবিকা ১০১ 


রাজা 
কঞ্চকী 


ডি 


প্রথম। 


ছিতীয় 


প্রথম 
কঞ্চুকী 


উভয়ে 
রাজ! 
বাজ! 
উভয়ে 
রাজা 
দেবী 


উভয়ে 


তাদের নিয়ে এস। 

মহারাজের যেমন আদেশ। (এই বলে বাইরে গিয়ে তাদের নিয়ে 
আবার প্রবেশ করে) এদিকে, এদিকে এস তোমর] | 

(জনাস্তিকে) রজনিকা, পূবে ন] দেখলেও এই রাজগৃহে প্রবেশ করে 
আমার অন্তরাত্থা বেশ শান্তি পাচ্ছে। 

জ্যোৎগিকা, আমারও ঠিক তাই। এরকম জনশ্গতি আছে বে 
আগামী জুখ বা দুঃখের কথা হ্ৃদয়ই জানিয়ে দেয়। 

এখন তাই সত্য হোক। 

এই যে দেবীগহ মহারাজ রয়েছেন। তোমর। কাছে যাও। (উভয়ে 
কাছে গেল। মালবিকা এবং পরিবাজিক। চেনি দজনাক দেখে পরস্প- 
রের দিকে তাফাল) 

(প্রণাম করে) মহারাজের জয় হোক। রানীযার জয় হোক। 
তোমরা বসো। (উভয়ের উপবেশন) 

তোমরা কোন কলাবিদ্যায় পারদশিনী ? 
মহারাজ, সঙ্গীত বিষয়ে 

দেবী, এদের মধ্যে একজনকে গ্রহণ কর। 

মালবিকা, এদিকে দেখ। কাকে তৃমি সঙ্গীত সহায়িক৷ হিসেবে 
পছন্দ কর? 

(মালবিকার দিকে তাকিয়ে) একি। রাজক্মারী ! (প্রণাম করে) 
রাজকমারীর জয় হোক। (তার সঙ্গে অন বর্ষণ) 


(সবাই সবিসায়ে দেখতে লাগল) 
তোমরা কে? ইনিই বা কে? 
মহারাজ, ইনি আমাদের রারজকনা! | 
কি রকম? 
শুনুন মহারাজ, প্রভুর বিজয় সৈন্য বিদর্ভ রাজকে বশীভূত করে যাকে 
বন্কনমুক্ত করেছে, ইনি সেই মাধবগেনের কনিষ্ঠ ভগিনী, নাম 
মালবিক!। 
কি? এরাক্কনযা! চন্দনকে আমি পাদুকা হিসেবে ব্যবহার করে দিত 
কষেছি। 
এখন এর অবন্থা কি করে এমন হলে । 
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১ 
এ? 


মাঁলবিকা 
দরিতীয়া 


রাজা 

উভয়ে 
পরিত্রাজিকা 
মালবিকা। 


পরিযাজিকা 
রাজা 
পরিবাজিকা 
বিদ্ঘক 
পরিঝাজিক৷ 


রাজা 
পরিবাজিকা 


রাজা 
পরিব্বাজিকা 


কাত 


রাজা . 
পরিবাজিকা 


কালিদাসের মালবিকা 


(দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে শ্বগত) দৈববশে। 

শুনুন মহারাজ, আমাদের প্রভু মাধবসেন ভ্ঞাতিদের অধীনস্থ হয়ে 
পড়লে, তার অমাত্য আর্য স্মতি আমাদের মতো পরিজনদের ত্যাগ 
করে একে গোপনে নিয়ে আসেন। 

আমি এ পর্যন্ত শুনেছি। তারপর ? 

এর পরে আমবা জানি ন। 

এর পরের কথা মন্দভাঁগিনী আমি বলছি। 

রাজকমাবী, মনে হচ্ছে এটা আধা কৌশিকীর কণ্ঠস্বর | 

হ্যা 

স্লাপী বেশধানিণী আর্ধা কৌশিকীকে চিনতে কষ্ট হয়। ভগবতী 
আমরা আপনাকে অভিবাদন করি। 

তোমাদের মঙ্গল হোঁক। 

একি! এরা আপনার আপুবর্গ। 

হ্যা, তাই। 

তা হালে ভগব্তী, আপনি এখন এব বৃত্তান্তের শেষটক্‌ বলুন। 
(শোববিজুজতাঁব সঙ্গে) তা হালে শুন । মাধবসেণনর সচিব স্মৃতি 
আমার ভেগষ্ঠ ভ্রাতা । 

ববালাম। তাবপব? 

ভ্রাতান একপ অবস্থা হলে তিনি একে এবং আমাকে নিয়ে আপনাব সঙ্গে 
সম্পর্ক স্তাপন-মানসে বিদিশাগামী একদল বণিকের সঙ্গে যুণ্ত হলেন। 
তারপর? 

এবং তাবপর, 

হঠাৎ সেখানে (তয়ঙ্কষ) শব্দ দন্বতে করতে উপস্থিত হলো একদল 
দস্গ্যু- তাদেব ব্গদেশে (দবাহুর মধ্যে) আবদ্ধ তুণীবপট্ট, পরিহিত 
মযূরপুচ্চ পাঞ্চি (গোড়ালি) পর্যন্ত লঙ্কিত এবং হস্তে ধৃত ধনূঃ, আর 
তাঁদেব আক্রমণ ছিল অপ্রতিরোধ্য (দৃঃসহ) 11১7 


(মালবিকাব ভয়েব অভিনয়) 
আপনি ভয় পাবেন না। ভগবতী তো পূর্ব ঘটনা! বলছেন । 
তারপর ? 
তাবপর ক্ষণমধ্যেই বণিক-যোগ্গারি। দক্দ্যাদের কাছে পরত হলে! 
(এবং পলায়ন করল)। 


কালিদাঁসের মালবিকা ১০৪ 


রাজা ভগবতী, এর পধে আর শোনা কষ্টকর। 

পরিবাজিকা তারপর আমার সেই ভাই, 
ববর (দক্বা)-দেব হাতে 'অত্যাচারেব ভয়ে ভীতা একে রক্ষা করতে 
গিয়ে প্রভুভক্তিতে প্রিয় প্রাণ বিপর্জন দিয়ে প্রভৃব খণ পরিশোধ 


কবলেন 11১১।| 
প্রথমা হায, হায়! আুমতি বেঁচে নাই। 
দ্বিতীয়া এই জনাই রাজকমারীর এ রকম অবস্থা হয়েছে 


(পরিবাজিকাৰ অশন্ব্ষণ) 


রাজা ভগবতী, দেহধারীদেন এই প্রকান লোকযাত্রা | যিনি প্রনুর অন্ন খেয়ে 
সার্থকভাবে তা পরিশোধ করেছেন তার জন্য শোক করা অনুচিত। 
তারপর ! 

পরিঝাজিকা তারপর মৃষ্াপ্রাপ্ আমার যখন জ্ঞান ফিবে এল তখন আন একে 
দেখতে পেলাম লা। 

বাজা আপনি খুবই কষ্ট পেয়েচেন। 


পরিখাঞ্জিকা তাবপৰ ভ্রাতীন শরীরে অগিসৎকাব কবে নতুন করে আবার বৈধবা 
দ:খ অনুভব করলাম এবং আপনার দেশে এসে এই দখণ্ড কাষায় বল্প 
পরিধান করেছি। 

রাজা ঠিক। সঙ্জনদেব এটাই পথ। তারপন? 

পরিবাজিকা ভাবপর এ বনেচরদের হাত থেকে বীবাপনের কাছে, এবং বীর- 
সেনের কাচ থেকে দেবীর কাছে এসেছে। এবং আমি দেবীর গে 
প্রবেশ করে একে আবার দেখতে পেলাম। এখানেই বস্তাস্ত শেষ। 

মালবিকা (শ্বগত) না জানি, এখন মহারাজ কি বলেন। 

রাজা হায়, বিপদ মানুষকে কি দর্দশার পাতিত করে । কেননা, 
“দেবী” অভিধাঁযোগ্য একে দাসীর মতো ব্যবহার কনে রেশমী নন্ত্রকে 
যেন করা হয়েছে গানের বন্ত্র।1১২।। 


দেবী ভগবত্তী, মালবিকা যে অভিজাত বংশীয়া এট। প্রকাশ না করে আপনি 
অনায় করেছেন। 

পরিবাজিক। ছিঃ ছিঃ, এটা বলবেন না| কারণ ছিল বলেই আমি গৌপনত। 
অবল্গপ্ন করেছি। 


রাজা যদি বলার মতে হয় তা হলে বলুন। 


১০৪ 


পরিবাজিকা শুনুন। এর পিতার জীবিত সময় তীর্ঘযাত্রায় আগত একজন সিঙ্বা- 


রাজ! 
কঞ্চকী 


পাজা 


কঞ্চুকী 


প্রথম 


মালবিক। 


কঞ্চকী 


রাজা 


কঞ্চকী 


পুরুষ আমার সামনে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন, 'এক বৎসর মাত্র 
দাসীভাবে থেকে এই কন্যা অনুরূপ স্বামী লাভ করবে। এ আপনার 
পদসেবা করায় অবশ্যন্তাবী সেই নির্দেশ পূর্ণ হতে যাচ্ছে দেখে আমি 
সময়ের প্রতীম্মা করে ভালোই করেছি বলে মনে করি। 

এ প্রতীপ্া যুক্তিযক্ত | 

মহারাজ, কথায় কথায় ভুলে গিয়েছি। অমাত্য জানাচ্ছেন, “বিদর্ভ- 
বিধয়ে অবধারিত কাধ আমরা করেছি । এখন মহারাজের অভিপ্রায় 
শুনতে চাই' | 

মৌদৃগল্য, যক্ঞসেন ও মাঁধবসেন মন্মানভাঁজন সেই ভ্রাতৃদ্বয়কে দুই 
রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। 

তার৷ দুজন বরদানদীর উত্তর ও দক্ষিণ তীর ভাগ করে রাত্রি ও দিনের 
প্রভূত্বকারী চন্দ ও সূর্ধের ন্যায় শাসন করুক |1১৩।) 

মহারাজ, এই কথা মন্ত্রিসভায় জানাই । 


(রাজা অঙ্জলিনির্দেশে অনমোদন করলেন। কঞ্চকী নিষক্রান্ত) 
(জনাস্তিকে) রাজক্মারী, সৌভাগ্যবশতঃ রাজক্মার অর্ধরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত 
হলেন । 
প্রাণসংশয় থেকে মুক্ত তার পক্ষে এটকুই যথেষ্ট। 


(কঞ্চকীর প্রবেশ) 
মহাঁবাজের জয় হোক। অমাতা জানাচ্ছেন, প্রভুর কি শুভ বন্ধি। 
মন্ত্রিপরিষদেরও একই অভিমত | কেননা, 
রথে সংযোজিত দটি অশ্ব যেমন সারথির ইচ্ছানুগারে নিবিকারভাবে 
রথেব ভার বহন করে, সেইরূপ এ দু'জন রাজাও বিভক্ত রাজ- 
লন্ম্মীকে গ্রহণ করে পারম্পরিক আক্রমণে নিংম্পৃহ হয়ে আপনার 
আদেশ মেনে চলার 11১৭1 
তা হলে মগ্ত্রিপবিষদকে বলুন, সেনাপতি বীরসেনকে এরপ ব্যবস্বা 
করতে লেখা হোক। 
মহারাজের যেমন আদেশ। (বাইরে গিয়ে উপহারসহ পত্র নিয়ে পুনঃ 
প্রবেশ) প্রভুর আদেশ পালিত হরেছে। এখন মহারাজের সেনাপতি 


কালিদাসের মালবিকা ১০৫ 


দেবী 


রাজা 


রাজ 
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রাজা 
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বিদূষক 


পল্পমিত্রের ফাছ থেকে আবার উপহারসহ এই পত্র এপেছে। 
মহাবাজ দেখন। 


(রাজা তাড়াতাড়ি উঠে বথাযথভাষে উপহার গ্রহণ করে যাথায় ঠেকিয়ে পরি” 
ভনদের দিলেন এবং পত্রী খোলার অভিনয় ঝরলেন) 

(স্থগত) ও£, আমার হৃদয়টা এঁদিকেই উন্মর্ী হয়ে আছে। গুরুজনের 
কশলসংবাদের পর আমি পুত্র বস্তু মিত্রের বৃত্তান্ত শুনতে পাব। সেনা- 
পতি আমার পুরকে গুরুদায়িত্বে নিয়োগ করেছেন। 

(বসে পত্র পাঠ) স্বস্তি। যন্্রগুহ থেকে সেনাপতি পুষ্পমিত্র বিদিশীস্থিত 
দীর্ধাযুপূত্র অগ্নিমিত্রকে মসেহে আলিজনপুবক জানাচ্ছেন, তুমি অব- 
হিত হও । রা'জমূয় যজ্ঞের দীক্ষা নিয়ে আমি একশত রাজপুত্রে পরিবৃত 
করে কমাব বসুমিব্রকে অশ্রক্ষাব দায়িত্ব অর্পণ করি এবং এক বৎসরের 
মধো ফিরিযে আনার নির্দেশ প্রদানের পর অপ্রতিবন্ধ বিমুক্ত সেই 
(যক্তীয়) অশৃ সিহ্ধুনদের দক্ষিণ তীরভূমিতে বিচরণ করার সময় অশ্বা- 
রোহী যবন সেনাগণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়। তখন উভয় লেনাদলের 
মধ্যে সংঘটিত হলো এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ--1 


(দেবী বিষণু হয়ে পড়লেন) 
তাই তো, এ রকম ঘটেছে! (শেষাংশ পুনরায় পড়তে লাগলেন) 
তারপর ধনূর্ধারী বসুমিত্র শত্রদের পরাজিত করে ফিরিয়ে এনেছে 
সবলে হৃত আমাদের সেই অশৃরাজকে 11১৫|| 
এতক্ষণে (এ সংবাদে) আশৃস্ত হলো৷ আমার হৃদয়। 
(পত্রের শেষাংশ পাঠ) সগর যেমন পৌত্র অংশুমান কর্তৃক আনীত 
অশ্ৃঙ্ধারা ক্র করেছিলেন, আমিও তেমনি (আমার) পৌনব্র কর্তৃক 
প্রত্যাহৃত অশ্বঙ্থারা যজ্ঞ করব। সুতরাং তুমি কালবিলম্ব না করে 
ক্রোধশন্য মনে বধৃগণসহ যন্তে উপস্থিত হওয়ার জন্য আগমন কর। 
আমি অনুগৃহীত হলাম। 
সৌভাগাবশতঃ পৃত্রের বিজয়ে আপনাদের (দম্পতীর) শ্রীবৃদ্ধি হলো । 
(দেবীর দিকে তাকিয়ে) স্বামী কর্তৃক আপনি বীরপড়ীদের শ্রাধ্য 
অগ্রগণ্য পদে প্রতিষ্ঠিতা ৷ এখন পূত্র থেকে আপনার সঙ্গে যুক্ত হলো 
'বীরপ্রসবিনী' এই শব্দটি 1১৬।| 
দেবী, পুত্র পিতার মতো৷ হয়েছে, এতে আমি খুবই খুশশী। 


১০৬ 


লা্ভী 
কঞ্চকী 


কঞ্চকী 


গু 


দেবী 
প্রতিহারী 


প্রতিহারী 
দেবী 


প্রতিহারী 


দেবী 


প্রতিহারী 
দেবী 


পরিঝযাজিক। 
দেবী 


দেবী 
বিদঘক 


4, 


বিদ্ষক 


কালিদাসের মালৰিক। 


মৌদৃগল্য, হস্তিশাবক তো৷ যুথপতিকে্ অনুকষণ ফরে। 

এ ধরণের বীরকর্মে আমাদের চিত্তে তেমন বিস্ময় উৎপাদিত হয় নি। 
কারণ, (দুবস্ত) বাড়বানলের উৎম যেমন ও্ব তেমনি তার অপ্রতিহত ও 
মহান উৎম আপনি |1১৭|| 

মৌদৃগলা, যক্ঞাসেনের শ্যালকসহ মকল বন্দীকে মুক্তি দেয়৷ হোক। 
মহারাজের যেমন আদেশ। (নিফক্রীস্ত) 

জয়সেনা, যাও, ইরাবতী প্রমুখ অন্তঃপূরের সবাইকে পুত্রের বিজয়বার্তা 
জানিয়ে এস। 

আঁচ্ভা। (প্রস্থান) 

একট দাঁড়াও । 

(ফিবে এসে) এই আমি। 

(জনাপ্তিকে) অশৌকতরুর দোহদ পবণ কার্ষে আমি মালবিকাকে যে 
প্রতিশ্নতি দিয়েছিলাম সে কথা এবং তার অভিজাত বংশের কথা 
জানিয়ে আমার কথায় ইরাবতীকে অনুনয় করে বলবে -_ "তুমি 
আমাকে সত্য থেকে বিচাত করো না|? 

রাদীমার যেমন আদেশ। (বাইরে গিয়ে আবার প্রবেশ করে) রানীমা, 
পুত্রবিজয়ের আনন্দ হেতু আমি অস্তঃপূরিকাদের (প্রদত্ত উপহারে) 
একটি অলঙ্কাবের পেটিকা হয়ে গেছি। 


এখানে আশ্চর্যের কি আছে? এ বিজয়ানন্দ তাদের এবং আশার জন্য 
তো অভিন্ন। 


(জনান্তিকে) রানীমা, ইরাবতী জানালেন, আপনার ন্যায় প্রভাবশালি- 
নীর সদৃশ পূধ প্রতিশ্নত বাক্যের অন্যথা হওযা উচিত নয়। 
ভগবতী, আপনা অনুমতি পেলে আমি আর্ধ সুমতির প্রথম সংকল্পা- 
নুমারে মালবিকাকে আধপুক্র-হস্তে সমর্পণ করতে চাই। 

এখানেও এর ওপরে আপনারই প্রভৃত্ব। 

(মালবিকাকে হাতে ধরে) আর্বপৃত্র, প্রিয়নিবেদনের যোগ্য এই পারি- 
তোষিকটি গ্রহণ কর। (রাজা সলজ্জভাবে নিরুত্তর রইলেন) 

(যৃদ হেসে) আর্ধপুত্র কি আমাকে অনাদর করতে চাও? 

দেবী, এটাই লোকাচার যে সকল নতুন বরই (একটু) লজ্জা পেয়ে 
থাকে । (বাজা বিদষাকের দিাক তাকাঁলন) 

অথবা, দেবীপ্রদত্ত “দেবী' নামে অভিহিত মালবিকাকে ইনি গ্রহণ 
করতে চাইছেন। 


কালিদাসের মালবিক। ১০৭ 


দেবী 


পরিবাজিকা 


দেবী 


প্রতিহারী 
দেবী 
রাজ! 


পরিবাজিকা। 
বিদৃষক 


পরিজন 


পবিহাজিকা 


নিপূৃণিকা 


দেবী 
নিপুণিকা 


পরিবাজিকা 


এই রাজকন্যা তাঁৰ অভিজাত বংশ গৌরবেই 'দেবী' লাম প্রীণ্ত। 
পূনকক্তির আর কি প্রযোজন? 

না না, একপ বলবেন না। 

হে কল্যাণী, খনি থেকে সমুৎ্পয় মণিও অসংস্থৃত অবস্থায় স্বর্ণের 
সঙ্গ সংযোগ লাভের যোগ্য হয় না| ১৮ || 


ক্ষমা করুন ভগবতী। জভ্যুদযের কগাপ্রসঙ্গে আমি এটা ঠিক লক্ষ্য 
করি নি। জয়গেন', তুমি যাও | এব জন্য শীঘ একখানা রেশমী ব্ত্ 
নিয়ে এস। 

লানীমার যেমণ আদেশ| (এই বলে বাইরে গিয়ে রেশমী বস্ত্র নিয়ে 
পুনবাঁয় প্রবেশ) রানীমা, এই এনেছি । 

(মালবিবীকে অবগুণ্ঠিত কবে) এখন (একে) গ্রহণ ককন আর্মপুত্র | 
দেবী, তোমার শাগনে আমাদের অন্য কিছু বলার নাই। 

আং, গৃহীত হলো । 

আছো, দেবীর কি অন! 


(দেবী পবিগনদেদ দিকে তাকালেন) 
(মালবিকার কাছে গিয়ে) রানীর জয় হোক । 


(দেবী পধিখাজিকার দরে তাকালেন) 
'আপনাব পক্ষে এটা আশ্চর্যের কিছু নয়। কেননা, 
স্বামী-অনুশাগিণী সাংবীর। প্রতিপক্ষকে (ঘপরী) দিয়েও স্বামীর সেবা 
কবায়। সমুদ্রগামী নদীরা অন্য শত শত নর্দীকেও পৌচ্ে দেয় 
সঁগরে |1১৯।। 
প্রভুর জয় হোক । ইরাবিতী জানান্টেন, আর্ধিপৃত্রেব সৌজনো অবহেলা 
করে আমি অপরাধিনী, তার প্রতি আমি যথোচিত (অনুকল) আচরণ 
করি নি। এখন মনোরথ পূর্ণ হওয়ায় কেবল তার অনুগ্রহেই 
আর্ধপূত্র যেন আমাকে অনুগৃহীত (সন্মানিত) করেন। 
নিপণিকা, আরধপূত্র অবশাই ভার অনরোধ মনে রাখবেন ॥ 
রানীমার মেমন আদেশ। (নিহক্রাস্ত) 
মহারাভ, আমার প্রতি যদি প্রসন্ন থাকেন তা হলে আহি আপনার লে 
এই সধদ্ধের ছ্বার৷ চরিতাথ মাধবসেনকে সন্পান প্রদর্শন করতে চাই | 


১০৮ কালিদাসেন মালবিকা 


দেবী আমাদিগকে পরিত্যাগ করা আপনার উচিত নয়। 


রাজ। ভগবতী, আমার পত্রেই আমি মাননীয় তাকে আপনার পক্ষ থেকে 
অতিনন্দনযোগ্য বাক্যাবলী লিখে জানাব । 


পরিধাজিকা আমি আপনাদের উভয়ের প্েহের কাছে পরাধীনা। 


দেবী আর্ধপুত্র, আদেশ করুন, আর কি প্রিয়কার্য অনুষ্ঠিত করব। 
রাজা এর পরেও কি আর প্রিয় কিছু আছে। তবুও এরূপ হোক, 
(ভরতবাক্য) 


দেবী (চণ্ডী), তুমি সতত প্রসন্নমুখী থেক আমার প্রতি, (তোমার) 
প্রতিপক্ষহেতু আমি এ প্রার্থনা করি। অগ্িমিত্রের শাননকালে (যতদিন 
অগ্লিমিত্র রন্মদক হিসেবে থাকবেন) অমঙ্গল রাশি দূরীভূত হয়ে 
পূর্ণ হবে প্রজাদের সকল আশা-আকাঙওক্ষা || ১০।। 
(সবাই নিহক্রান্ত) 
॥ পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত | 


পরিশিষ্ট 


শ্লোকান্বাদের সূচী 
প্রথম অঙ্ক 
মূল অন্বাদ শোক সংখ্যা পৃষ্ঠা সংখ্যা 
একৈশধে স্থিতেৎপি একেশুর্ষে অবস্থান ১ ৫৩ 
পুরাণমিত্যেব ন সাঁধু পুরাতন হলেই যে ২. ৫৩ 
শিরস৷ প্রথমগহীতা দেবী ধারিণীব সেবাকর্মে ৩ ৫৩ 
দেবানামিদমামনন্তি মনি-ধধষিরা একে ৪ ৫৫ 
যদ্যতপ্রয়োগবিষয়ে নৃত্যাভিনয় বিষয়ে ৫ ৫৫ 
পাত্রবিশেষে নাস্তং গরুর শিক্ষা ৬ ৫৬ 
মৌর্ধনচিবং বিমুঞ্চতি যদি মহামান্য ৭ ৫৭ 
অচিরাধিষ্টিতরাজ্য: যে শক্র সবেযাত্র ৮ ৫৭ 
অর্থং সপ্রতিবন্ধং একজন সহারক থাকলে ৯ ৫৮ 
উভাবতিনয়াচাষে দুজন নাট্যাচার্য ১০ ৫৮ 
ন চ ন পরিচিতে। ইনি যে আমার অপরিচিত ১১ ৫৯ 
দ্বারেনিযুক্তপুরুষ! স্বারে নিযুক্ত দ্বাররক্দী ১২ ৫৯ 
অতিমাত্রতাসুরত্বং অগির বে অতিমাত্র ১৩ ৬০ 
মঙ্গলালঙ্কৃতা তাতি সম্ন্যাসিনীর বেশ ১৪ ৬০ 
মহাঁসারপ্রসবয়োঃ আপনি শত শরৎকাল ১৫ ৬০ 
শিষ্টা ব্রিয়া কস্যচিদ্‌ কারুর শিক্ষা নিজের ১৬ ৬১ 
লব্ধাম্পদোহস্মীতি যে ব্যক্তি 'আমি যথেষ্ট ১৭ ৬২ 
অনিমিত্তমিন্দুবদনে ওগো চন্দুমুখী ১৮ ৬২ 
বিবাদে দর্শয়িষ্যস্তং বিতকে আমার প্রয়োগ ১৯ ৬২ 
অলমন্যথা গুহীত্বা ওগো মনস্থিনী ২০ ৬৪ 
জীমৃতস্তনিত মধ্ামসরোখিত ২১ ৬৪ 
ধৈর্যাবলগ্রিনমপি ধৈর্ধ অবলম্বন করলেও ২২ ৬৪ 


১১০ 


মল 


নেপথ্যগুহগতাযা- 
চিত্রগতায়ামস্যাং 
দীর্ঘাক্ষং শরদিন্দ- 
দল্লহো। পিও মে 
জনমিমমনুরক্তং 

বামং সংধিস্তিমিত- 
মন্দোহপামন্দতামেতি 
অঙ্গৈরম্তিহি তবচনৈ 2 
উপদেশং বিদুঃ 
ক্ময়মানমায়তাক্ষ্যাঃ 
ভাগ্যাশ্তমমমিব 
পর্রচ্ছায়াস্থ হংসা 
অব্যাজস্রন্দরী তাং 
সবান্তঃপূুরবণিতা- 


শবীরং ক্ষাং 

কক রুজা হৃদয- 
উচিত: প্রণয়ো বরং 
আমত্তানাং 
রক্তাশোকরুচা 
ত্ব্দপলভ্য সমীপগতাং 
বিপুলং নিতশ্ববিস্বে 
শরকাণ্ুপাও্ডগণ্ 
বোঢ়া করবকরজসাং 
উৎস্ৃক্যহেতুং বিবৃণোষি 
চরণাস্তনিবেশিতাং 
নবকিশলয়রাগেণ 


'কালিদাসের যালবিকা 
দ্বিতীয় অঙ্ক 
অনবাঁদ শোক সংখ্যা পৃষ্ঠা সংখ্যা 
নেপথ্যগুহে অবস্থানরত ১ ৬৫ 
ছবিতে তাঁকে যখন ্‌ ৬৫ 
চোখ দটি আয়ত ৩ ৬৬ 
প্রিয় আমান দুলভ ৪ ৬৬ 
সুকমার প্রার্থনার ছলে ৫ ৬৬ 
তার শবারের বধিত ৬ ৬৬ 
একভান মুখও ভগনার ৭ ৬৭ 
অঙ্গবিন্যাসে অন্তনিহিত ৮ ৬৭ 
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কালিদাসের মালবিক! 
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মালবিকাগ্থিমিন্রের সুতি সংগ্রহ 


প্রথম অঙ্ক 

পুবাণমিত্যেৰ ন সাধু সর্বম্‌ । 

মৃঢ়ঃ পরপ্রত্যয়ানেষবৃদ্ধিত । 

প্রাণমিতোব ন সাধ শর্বঃ ন চাপি কাব্যং নবমিতাবদযৃ। 
সম্তঃ পবীক্ষ্যান্যাতরদ্ দান্তে মং পরপ্রাতাননেষরদ্ধি 211 

কৃতিবিশেষেষ আদর পদং কবোতি। 

া খলু সর্ধস্যাপি কুলবিদনা বহুমতা। 

নাটাং ভিম্রুচের্ভনলন বঙ্গধাপোকং সমাবাবনমূ। 
পাত্রবিশেষে লহ গুণান্তরং রজত শিপমাবাতুহ 
ভলমিব সমুদ্রগভ্তো মুক্াফলতাং পরোদস্য।। 
অটিবাধিগ্িতবাজ্য” এক্র” প্রকৃতিষলাতমূলকাঁখ। 
নবদহধোহনশিখিপ স্কলিব জবর: মমন্ধতৃযূ ॥। 

অর্গং সপ্রতিবন্ধ, প্রভুববিগাহং সহথাযবানেব । 
দৃশ্যং তমপি ন পশাতি দীপেন বিনা এচক্ষরপি || 

আছো দূবাসদেো লাভামহিযা। 

হতিমাত্রভাস্বহং গ্যাতি ভানোঃ পবিগ্রহাদনলত। 
অধিগান্ভতি মহিমানং চঙ্ছোহপি নিশাপরিগুহীতঃ | 

পতনে বিদ্যমানেহপি গ্রামে বন্রপরীঙ্গ্া। 

প্রযোগপ্রধানং ভি নাটিশাকসম। 

তনোন্যকলহি হাদো? নভ্তহস্ডিনোঃ একতপচ্মিন ন নিজিতে কৃত উপশম । 
শিঈ ক্রিয়া কমাচিদাওশংস্থা সংক্রান্তিরন্যস্য বিশেষযুক্তা | 
যগ্যোভয়ং সাধ স শিক্ষকাণাং ধরি প্রতিষ্টাপয়িতব্য এব ॥| 
বিনেতুবদ্রব্যপরিগ্রহোহপি বদ্ধিলাঘবং প্রকাশযতি। 
লব্ধাম্পদোহস্মীতি বিবাদভীবোস্থিতিক্ষমাণস্য পরেণ নিন্দাহ। 
যস্যাগমং কেবলজীবিকৈব তং জ্ঞানপণ্যং বণিজং বদন্তি || 
অপরিনিচিতন্য উপদেশন্য অন্যাঘাং প্রদর্শ নম । 
সবনঃস্যাপ্যেকাকিনো। নিণয়াভ্যপগমো দোঁষায়। 

৮. 


১১৪ কালিদাসের মালবিক! 


প্রভবন্ত্যোহপি হি ভর্তৃষু কারণকোপা; কৃটুথ্বিন্যঃ। 
প্রায়: সমানবিদ্য1: পরস্পরযশ£পরোভাগা2। 


দ্বিতীয় অঙ্ক 

অহে। সর্বাস্ববস্থাস্ চারুতা শৌভান্তরং পুষাতি। 
মন্দোৎপ্যমদ্দতামেতি সংসর্গেণ বিপশ্চিত; 

পক্ষচ্ছিদঃ ফলসে'ৰ নিকষেণাবিলং পয়ূঃ ॥ 

উপদেশং বিদূঃ শুদ্ধং সন্তস্তম্পদেশিনঃ | 

শ্যামায়তে ন যৃল্তান্ত যঃ কাঞ্চনমিবাগিষ, || 

ময়া নাঁম মুগ্চচাতকেমের গধঘনগজিতে অন্তরিক্ষে জলপানমিষ্ট্য। 
পণ্ডিতপরিভোধপ্রত্যঘা মন মালা জাতিঃ। 

গাধ ত্বং দবিদ্র আতুর ইব নৈদ্যেন উপশীয়মানযূ ওষধম্‌ ইচ্ছসি। 
ভবানপি সুনোপরিচবো গুধ ইব ভামিষলোলুপো তীরুকশ্চ। 


তৃতীয় অঙ্ক 

প্রসক্তে নিরবাীণে হৃদয পরিতাপং বহসি কিম? 

ক রভা হৃদয়প্রমাথিনী বু চ তে বিশৃসনীযমায়ধযু। 

মদ তীক্নতরং যদচাতে তদিদং মনাথ দৃশ্যতে তবয়ি।। 
নিসর্গনিপুণাঃ জ্রিমঃ। 

উচিতঃ প্রণয়ে। বরং বিহস্থং বহবঃ খণডুনহেতবো হি দৃ্াঃ | 
উপচারবিধিষ্ননস্িনীনাং ন তু পূর্াভাধিকোহপি ভাবশূন্য: | 
অভিজাত* খলু বসন্ত: | 

সাবজ্ঞেব মুখপ্রসাধনবিধো শ্রীরাধবী যোঘিতী্ | 

ইয়ং খলু শীধ্পানোদ্ধেজিতসা মৎসাঙিকা উপন্তা। 

ন হি কমলিনীং দৃষ্টা গ্রাহমবেক্ষতে মতঙ্গজ:| 

প্রতিগৃহীতং বচঃ সিদ্ধিদশিনো বাক্গণস্য। 

মদ: কিল স্ত্রীজনস্য বিশেষমণ্ডনমূ | 

চুঙ্াঙ্করং বিচিনৃত্যোবাবয়োঃ পিপীলিকাভি্দ্টমূ। 
স্থানে খলু কাতরং মে হৃদয় | 

অনরাগত অনুরাগেণ পরীক্ষিতবাঃ 

ব্রমরসংবাঁধ ইতি বসস্তাবারসর্বশ্বভত: কিং ন চতপ্রসবঃ অবততংসলীয়ত। 


কালিদাসের মালবিকা ১১৫ 


বিমর্দস্ুরভিঃ বকলাঁবলিকা খল অহমূ। 

স্থানে প্রাণাঃ কামিনাঃ দত্যবীনা:। 

অনাতৃরোৎকণ্ঠিতয়ো প্রসিধাতা সঙ্গাগমেনাপি রতি মাং প্রতি। 
পবম্পরপ্রাপ্তিনিবাশমোর্ববং শরীননাশোহপি সঙগনুরাগয়োঃ ॥ 

আছে অবিশ্বসনীয়াঃ পূরুষাঃ । 

কর্মগুহীতেন কল্গীলকেন সন্ধিষ্চেদনং শিক্ষিত: অঙ্মীতি বক্তবাং ভবতি। 
ন শোভতে প্রণমিজনে নিরপেক্ষতা । 


চতথ অঙ্ক 
ছেদো দংশস্য দাঁভো বা তেরা রক্তমোক্ষণম। 
এতানি দ্টমাব্রাণায়াথ্মত প্রতিপন্তমঃ || 
অবিষোহপি কদাটিদ দংশো ভবেৎ। 
দিট্যা বচনীমাৎ মুক্রাস্নি। 
কৃন্টীলকৈ; কামুনৈশ্চ পবিহরণীয়। চক্র্িকা | 
মধেদানীং মগ্তষেব র়ভাগুং যৌবনগবং বহুসি। 
কৃতুহলবানিগি নিসগশালীনও আ্রীজনও। 
রমণীয়ঃ খলু নবাঙ্গনানাং মদনবিষয়াবতারঃ। 
কিং ন্‌ খলু দর্দুবা বাবরি ত দেব: পৃথিবীং বিস্মবতি। 
অহো। অনর্থঃ সংবৃতঃ| বঙ্ধনন্রষ্ঠো গৃহকপোতিকো খিড়ালিকাঁলোকে পতিতঃ। 
কাতির: ইজি 


পঞ্চেম অঙ্ক 

কষ্টং খলু সংানধিবিপ্রবোগ। 

অস্তি খলু লোকবাদ;ঃ আগামি সুুখং বা দঃখং বা হৃদয়ং সমর্থীকরোতি। 
চন্দন: খলু মরা পাদ্কাপবিভোশেণ দূমিতঘ। 
অহো। প্রিভবোপহাবিণে। বিশিপাতিত | 
প্রেষ্যভাবেন নামেবং দেবীশব্দক্ষমা সতী 
সানীয়বস্জক্রিয়য় পত্রোর্ণং বোপযূজ্যতে | 

কলতেন খলু যখপতিত অন্কাতঃ | 

সর্বোহপি নবনরো লক্জাভুবো ভবতি। 
প্রতিপক্ষেণাপি পিং পেবন্ধে ভর্তবৎসলা: সাধ্বাং 
অন্যসরিতাং শতানি হি সমুদ্রগা: প্রাপয়স্থাব্িহি।॥ 


